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বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশান্ুরাগও নহে। বৎস যেমন 
গাভীমাতার পূর্ণ স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়৷ লয়, সেরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ 
কোন শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই ককখাকে আকর্ষণ করিযা লইতেছে না। তাহা 
জলভা রাক্রান্ত নিঝিড মেঘের স্তায় আপনার প্রসৃত প্রাচুর্যে আপনাকে নিবিশেষে 
সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে । ইহাই পরিপুর্ণতার চিত্র, ইহাই 
এশ্বর্য ।"""বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, “মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা 
করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি "গপবিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উর্ধদিকে 
অধোদিকে, চতুদিকে, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশ্ন্ঠ, হিংসা শৃন্ত, শত্রতাশন্ত 
মানসে অপরিম!ণ দয়াভাব জন্মাইবে। কচি দাডাইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, 
কি শুইতে, যাবৎ নশিদ্রিত ন1 হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। ইহাকেই 
্রহ্মবিহার বলে ।” এই যে ব্রহ্মব্হাবের কথা বুদ্ধ বলিযাছেন ইহ। মুখের কথা 
নহে, ইহা অভ্যস্ত নী'তকণ! নহে। আমরা জানি, ইহা তাহার জীবনের 
মধ্য হইতে সত্য হইয়। উদ হষটর্মীছে। ইহা লইযা অগ্ক আমর! গৌরব 
করিব । 


_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


(1) 

গৌতম বুদ্ধ গ্রাচ্যেব এমন এক পুরুযোত্তম, ও মানবজাতির জীবন-যাত্র! 
ও ভাবধ।রায় প্রভাব বিস্তারে অদ্বিতীয়, যিনি ধর্মগুরু বপে জগৎপুজ্য এবং বার 
প্রভাখ অন্ত কোন ধর্মগুক অপেক্ষ। কম বিস্তৃত বা কম গভীর নহে। তিশি 
বিশ্বেতিহাসের এক অমর পুকষ! সকল সংস্কৃত ও শিক্ষিত নরনারী তার 
কাছে খণী। মগ্তিষকের উর্বরতা, নৈতিক আগ্রহ ও আধ্যাত্মিক অন্তৃ্টির দিক 
দিয়া বিচার করিলে তিনি নিঃসন্েহে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ।"""তার 
মধ্যে যে পারমাধিক গভীরতা, শৈতিক শক্তি ও ভাবধারার মৌলিকতা৷ দেখ! 


৮৪%৩ 


ষায় তাহ! অতুলনীয ।..তার মত নবধুগ প্রবর্তক নরবীর জগতে বিরল। তর 
বাণীর মুল্য সেই যুগে যেমন ছিল এই যুগেও তেমনি আছে। 


শ্ত্ীসর্বপন্লী রাধারুঝন 


কালঃ প্রয়াতে কলিবিপ্লবেন রাগগ্রহোগ্রে ভগবান্‌ ভবান্বৌ। 
মজ্জংন্ সম্মোহজলে জনেষু জগপ্নিবাস করুগাস্িতোইভূৎ ॥ 
নস সর্বসতোপকৃতিগ্রযত্বঃ কপাকুলঃ শাকাকুলে বিশালে। 
গুদ্ধোদনাখান্ত নরাধিপেন্দোবন্তন্ত গর্ভেবততার পদ্্যাঃ॥ 


মহাকবি ক্ষেমেক্্ 


কালক্রমে কলিবুগের প্রভাবে রাগ-গ্রহ পরাক্রমশালী হওয়ায় মানব জাতি 
ভব-সাগরের মোহ-জলে নিমজ্জিত হল। তখন জগৎপতি ঈশ্বর করুণা 
হলেন। তিনি সর্বপ্রাণীর কল্যাণ-কামনায় কৃপালু হয়ে বিশাল শাক্যবংশের 
রাজ গশুদ্ধোদনের ধন্তা পর্ধী মায়৷ দেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থরূপে অবতীর্ণ হন। 


নিবেদন 


প্রা বিশ বৎসর পূর্বে কলম্বো ও রেঙ্গুন নগরীস্থ শ্রীরামক্চ মিশনে অবস্থান- 
কালে দিংহলে ও ব্রহ্গদেশে কযেক বংসর থাকবার ও বেডাবার সুষোগ পাই। 
কলম্বোতে শ্রীমৎ স্বামী শর্বাণন্দের পরামর্শে পালি ভাষা! ও সিংহলী লিপি 
শিখে মূল বৌদ্ধ শাস্ত্র ত্রিপিটক পড়তে আরম্ত করি ভিক্ষদের নিকট । বৌদ্ধ 
ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু ইংরাজি গ্রন্থ সেই সময় পড়ে ফ্লি। বৌদ্ধ দেণে 
না গেলে বোঝা যাষ শা, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কি অমিত প্রভাব বিস্তার করেছেন 
মানব জাঠির উপর । তখন থেকে ভগবান্‌ বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটা 
তলা বই লেখার উচ্ছ! জাগে । তথাগতের অনুগ্রহে প্রথয ছুই দশক পরে 
সেই শুভ ইচ্ছ। পূর্ণ হওযায় পরম আনন্দ অনুভব করছি । 
এই গ্রস্থ প্রধানতঃ মাফিন মনীষী পল কেরাসের “গস্পেল অব বুদ্ধ” নামক 
ইংরাজি পুস্তক অবলম্বনে লিখিত হলেও অন্তান্ত যে সকল বাংলা, ইংর।জি ও 
পালি পুস্তকের সাহাষ্য নিয়েছি তাহ! গ্রন্থ-পঞ্জীতে এবং পাদটীকাষ উল্লিখিত 
ক্যেছে। পল কেরাস বুদ্ধদেবকে অনাত্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বলে চিত্রিত 
ক্করেছেন। কিন্তু আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি নি। আমি হিন্দু সন্ন্যাসী । 
মি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বুদ্ধ ও তাগ ধর্মকে দেখেছি। বাংলার ভক্ত-কৰি 
দয়দেব এবং কাশ্মীরের অহাকধি ক্ষেমেন্ত্র বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের দশাবতারের 
শম্মতম অবত্তাররূপে *বর্ণন। কষ্ষেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন; 
“বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিদ্রো্ী সস্তান।” ন্বামীজী স্মশিত্য। / নিবেদিতাকে 
/লেছিলেন, "তোমার ভাবা উচিত নয় যে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ নামে এমন 
কান ধর্ম ছিল, যার স্বতন্ত্র বিহার ও পুরোহিতাদি ছিল। লেপ কিছুই না। 
কবল এক সময় বুদ্ধের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে হিন্দু জাতিকে সঙ্ল্যাস-ধর্মে পাগল 
করেছিল।” ইংরাজ বিছুষী বৌদ্ধশাস্তরক্ত! শ্রীমতী রাইজ ডেভিডস বলেন, 
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“বুদ্ধ হিন্দুরূপে জন্মেছিলেন এবং হিন্দুরপেই জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করে 
ছিলেন।” এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বইখানি লেখা হয়েছে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও 
তরুণ-তরুণীদের জন্য । 

এই পুস্তকে বুদ্ধের সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে গ্রাঞ্জল ভাষায় বিবুত। তীর 
অমৃত উপদেশ এবং অনেকগুলি গল্পও এই পুণ্তকের অন্তভূক্ত। বুদ্ধ-বাণী 
শীর্ষক অধ্যায়ে ধন্ধ্পদ থেকে উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গীত 
যেমন সমাদৃত, বৌদ্ধদের কাছে “ধল্মপদ* তেমনি নিত্য পাঠ্য । পরিশিষ্ট ষটুকে 
কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজিত হয়েছে । বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে স্বামী 
বিবেকাননের উক্তিগুলি তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত | বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুনি 
পত্রিকায় আমি পূর্বে প্রকাশ করেছিলাম সেগুলিও পরিশিষ্টে সংগৃহীত হল। 
স্বামিজী বলেছিলেন, বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করের মন্তিফ মিলিত হলে মানবতার 
সর্বোচ্চ সম্ত/বন। প্রকটিত হয়। সেই জন্য এই ছুই মহাপুরুষের জীবণী ও বাণী 
স্বাধীন ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়! দরকার । 

এই পুস্তকের প্রথমাংশ “কিশোর বাংলা” পত্রিকায় ১৩৫৯ লালের বৈশাখ 
থেকে আশ্বিন পরাস্ত ছয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল । উক্ত পুস্তকের প্রণয়ন ও গ্রকাশন 
কার্ধে আমার দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিল পুত্রাধিক স্বেহভাজন শ্রীখীরেন্ত্রনাথ 
গ্রতিহার বি. এ. বি, টি. এবং শ্রীরবীন্ত্রনাথ বন্োপাধ্যায় । এই তরুপ বন্ধ- 
দ্বয়ের অকরাস্ত ও অকু সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান ভর স্বাস্থ 
ও ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এই পুস্তক প্রণয়ন বা! প্রকাশন আদৌ সম্ভব হত না। এই 
পুস্তক পাঠে ভগবান্‌ বুদ্ধের দিব্য জীবন ও অমৃত বাণী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের 
অন্তরে কিকিৎ শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা জাগলেই আমার নকল শ্রম নার্থক হবে। 
অলমিতি। 


বুদ্বপুণিমা, বৈশাখ, ১৩৬, 
বেলুড়, হাওড়! স্বামী জগদীশ্বরানদ্দ 


সূচী 
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উৎসর্গ-পত্র 
মহাতাপন মহাপগ্ডিত ব্রহ্ষচাপী ৬নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তার পুণ্য স্ৃতির 
উদ্দেশে-_ 


পুজ্ দাদ!, 

ভূবনেশপ তীর্ঘে সারদাধামে আপনি ছুই দশকেরও অধিক কাল নির্জনবাস, 
ধর্মালোচন! ও সাধনভজন কবে এখন আপনার চিববাঞ্চিত রামরুঞ্চ-লোকে 
চলে গেছেন । সম্ভবতঃ ১৯৩০ খীঃ আপনার পুত সঙ্গে প্রায় এক বংনর ওখানে 
থাকব'ব সৌভাগ্য আমার হযেছিল। তখন আপনার মুখে ভগবান্‌ বুদ্ধের 
জীবশী ও বাণী সম্বন্ধে দিনেব পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্ট| ষ| শুনেছি তা চিরকাল 
আমার স্বৃতি-পটে সমুক্জল থাকবে । তাই আমার বুদ্ধের কথা ও গল্প” বই 
খানি আপনার পুণ্য স্বৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। আপনি উর্ধলোক 
থেকে আমার এই সামান্ত শ্রদ্ধাঞজলির প্রতি সন্গেহ দৃষ্টিপাত ককন। 

এই মঙ্জে আমার আরও তিন খানি বই বেরিযেছে। আমার নৃতন বই 
বেকলে আপনি কত আনন্দ প্রকাশ করতেন। আপনার প্রলন্নতাষ আমার 
সব শ্রম ও অভিলাধ সার্থক হত। আজ ত আপনি ইহলোকে নাই। গঙ্গাতীরে 
আমার নির্জন কুটারে বসে আজ চোখের জল ফেলে ফেলে ভাবছি, আর কাকেই 
বা আম।র নৃত্তন বইগুলি দেখাই! আমাকে ফেলে আপনি কেন এত শপ্ব 
চণপে গেলেন, দাদ। ? আমি ত বুড়ে! অন্ধ হয়ে পড়েছি । ছুঃখে, দৈন্তে, বিপদে 
আপদে আপনার মতকে আর এখন আমাকে সান্বনা ও অভষঘ দেবেন ? 
তাই আপনার পত্রাংশগুলি পড়ে তাপিত অন্তর জুডাই। আপনার এই সব পন 
আমাকে ভূবনেশ্বর সারদাধাম থেকেই লেখা । ১৬-৮-৫১ তারিখে আপনি 
লিখেছিলেন, “ঙ্গে হাম্পদেঘু, এই মাত্র তোমার প্রেরিত “কিশোর চণ্ডী” পাইলাম । 
পরিশিষ্ট পডে ফেলেছি। বেশ আনন্দ হল পড়ে । তোমার “ম্থ।মী রামকুষ্চানন্দ” 
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এবার আমরা ১৫ দিন ধরে পাঠ করেছি এবং শশী মহারাজের উৎসবের দিন 
শেষ করি। বড় সুন্দর লাগল । পূর্বেও পড়েছি, এবার পড়ে আরও ভাল 
লাগল। কেবলই মনে হইতেছে, কৰে তোমার “স্বামী তুরীয়ানন্দ' পাইব! 
তোমার (১) “মহামায়া” (২) "ম্বামিজীর ছুই সন্র্যাসী শিষ্পঃ (৩) শ্রীরামক্কফ- 
পার্যদ-প্রসঙ্গ' এবং (৪) 'নবধুগের মহাপুরুষ" ২য় ভাগ দেখি নাই। এমন সময় 
অ।সবে, যখন তোমার বই বাংলার ঘরে ঘরে পড়। ও আলোচনা হবে। আমরা 
লে সময় হয়ত বেচে থাকবে না। তবে এট হবে ঠিকই । শ্রীরামক্কষ্ণ- 
পার্যদের এবং তাহাদের শিষ্যদের চিন্তা নিয়ে আছ; এর চেয়ে আর কি বড় 
কাজ হতে পারে সন্ন্যামীর পক্ষে? কে আর এপব নিয়ে আছে বল? তোমাকে 
যন্ত্র করে ঠাকুর অনেক কিছু প্রচার করিয়ে নিচ্ছেন । অন্তের কথ! তো ফাকা 
আওয়াজ। তোমার লেখা, কাজেই হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাবে না, স্থায়ী 
রেকর্ড থাকিবে । আর যখন ঠাকুর ও স্বামিজীর বিরাট জীবনী লেখা হইবে 
তখন তোমার বইয়ের £€£612০€ থাকিবে তাতে । তোমার কপায় আমরা 
শ্রীীঠাকুরের সন্তানগণ এবং অন্তান্ত মহাপুরুষদের জীবনী ম্মরণ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ।” 

দ|দা, আপনি আমাকে ৩০।৮।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, “নেহাস্পদেযু। 
অগ্য তোমার প্রেরিত “কিশোর গীতা"পেয়ে পড়তে আরম্ভ কর্সিলাম। তোমার 
ক্রিশোর চণ্ডী”ও পড়েছি। তুমি ঠিক সাধুর কাজই করছ । এখন তে। 
ব্রাঙ্গণ নাই, ব্রাহ্মণ দালত্ব করে, কেবল ব্রাহ্মণ 'অভিমানটাই আছে। সন্নাসীই 
এখন ব্রাঙ্গণ। বিদ্যার প্রচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপন। প্রভৃতি কাজ এখন সন্ন্যাসীই 
চালাইতেছে। সেই কাজ নিয়ে তুমি ডুবে আছ; তোমার জীবন সার্থক। 
যেমন দেশের আবহাওয়া চলেছে তার প্রতিক্রিয়। সুর হবে ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়ের মনে তোমার বই পড়ে। খুবই আনন্দ হয়েছে তোমার বই দেখে। 
দেশের ভবিষ্যৎ যারা, তাদের মধ্যে কেহ না৷ কেহ এই বই পড়িবে, তাদের 
চোখ খুলিবে। তাহারাই ভবিষ্যৎ বাংলার রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের ভাবধার!র 
উত্তরাধিকারী, তাহারাই মানুষ হইবে। তাহারা তোমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
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স্মরণ করিবে। ছেলেমেয়েদের কল্যাণকর এইরূপ আরও পুস্তক লিখ, এই 
আশা পেষণ করি। সন্ন্যাস জীবনের যাহ! আদর্শ তাহ! তুমি পালন করিতেছ 
আর দেশের কল্যাণও তুমি করিতেছ।” দাদা, আপনি ১৮৫৫১ তারিখে 
লিখিয়াছিলেন, “তোমার প্রেরিত 'শ্রীরামকৃষ্ পঞ্রিকা পাইয়া সুধী হইলাম। 
আরও বেশী সুখী হইলাম উহাতে তোমার পুস্তকের তালিক1 দেখিয়11..ধার। 
ঠাকুরের চিন্তা করেন তাদের সকলের আশীর্বাদ বধিত হচ্ছে তোমার উপর। 
আর ঠাকুরের সন্তানগণের এবং মহাপুরুষদের কৃপাও তুমি নিশ্চিত পাবে ও 
পাইতেছ। তাদের কৃপ| না থাকিলে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী লেখা 
কখনো সম্ভব হইত না । ভালবাসা নিও।” 

দাদ, আপনি ২৪।৮।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, “শ্নেহাস্পদেষু, তোমার প্রেরিত 
বই পেয়েছি। ম্বামিজীর ছুই শিষ্য' বইখানা। আমাদের পাঠের লময় 
পড়িয়াছি। প্রকাশানন্দ স্বামী' পড়া হইয়াছে, পরে 'শুদ্বানন্দ স্বামী' পড়া 
হইবে। গড়ে খুবই আনন্দ হইল; আর ঢঃখ হইল অতি অল্প সময়ে এই বই 
শেষ হইয়! গেল সেইজন্/। “চৈতন্ভচরিতামুত'এ যেমন চৈততন্তদেবকে কুটিয়ে 
তোলা হইয়াছে তার শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তেমনি রামরুষ্-বিবেকানন্দের যখন 
বড় জীবনী হবে তখন তোমার লেখা এই মহাপুরুষদের জীবনী সেই 
বইয়ের উপাদান হইবে ও স্বামিজীকে তার শিষ্যদের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলবে। 
তবে আমরা তা দেখতে পাব ন।। তোমার লেখ! পড়িলাম, যা জানিবার তা 
জানিলাম। তাই আর দুঃখ নাই। তুমি সমস্ত সংগ্রহ করে রেখে যাও, 
পরবর্তী কালের (তোমার শরীর থাকতে থাকতে হতে পারে ) লেখকর। এই 
সব উপাদান ব্যবহার করিবে। যাহারা ঠাকুর-স্বামিজীর অনুরক্ত তাহার! 
তোমার বই পড়ে খুদী হবে, আনন্দ পাবে। যারা হি'সা করবে এমন 
লোকেরও অভাব হবে ন।। তবুও তোমার কথাই লোকে গ্রহণ করবে। 
বহু লোকের শ্রদ্।া ও ভঞ্জি তুমি পাবেই ৮” 

দাদ], আপনি ৯১১৫১ তারিখে লিখেছিলেন, “ম্সেহ।স্পদেধু। তোমার 
প্রেরিত অরীরামকৃষ্চ-পার্ধদ-প্রসঙ্গ' পাইয়! অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আজ 
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খোকা! মহারাজের জন্মতিধি। আজ বইখ|ন! পেয়ে আরও আনন হয়েছে । 
নিত্য পাঠের সময় তোমার বই পড়িব। তুমিযে সব সংগ্রহ করিয়া বই 
প্রকাশ করিলে তাহাতে লোকের অশেষ কল্যাণ হইবে। যাহার! শ্ীত্রীঠাকুর 
ও জমার চিন্ত। করে তাদের অন্তরের খোরাক হইবে চির জীবনের | একবারে 
তোমার বই পড়িয়া! শেষ করি না, অল্প অল্প করে পড়ি, ভয় হয়, পাছে শেষ হয়ে 
যায়। তোমার বইয়ের পিছনে বিজ্ঞ/পনে দেখিলাম যে, স্বামী অথগ্ডানন্দ সম্বন্ধে 
লিখেছ। লে বই কিছাপা হয়েছে? খোকা মহারাজের কথ! আজ রাতে 
আরতির পর পাঠ হুইবে।” 

দাদা, আপনি ২৮/১১/৫১ তারিখে লিখেছিলেন, “স্সেহাম্পদেষু, অগ্ক তোমার 
“নবধুগের মহাপুরুষ' ২য় ভাগ পাইলাম। তোমার 561800102 খুবই সুন্দর 
হয়েছে, সকলের জন্তই লেখা হয়েছে "মানুষের হিংলা বেশী, তাই বইযের 
মর্য/দ! দিতে পারে না। ধ্যান-ধারণা অত সহজ কি? ধ্যান করিতে বেশী 
লোকেরই 'জল' কম পড়ে। আমরা চোখ বুজে অন্ধকারই দেখি। তুমি 
সন্নানীর কাঙ্গই করিতেছ, তোমাব অপূর্ব সংগ্রহ । “পার্ষদশ্প্রসঙ্গ বইতে 
স্বামী প্রেমানন্দের কথা যা আছে তার জীবনীতে তা নাই।'**মহাপুরুষদের 
জীবনী আলোচন! করিলে মনটার যে অবস্থ। হয় ব্রন্ধ, ঈশ্বর, ্গীব, মায়া, 
জগং এই সব আলোচন! করিলে সেরপ অবস্থা হয় না। প্রাণ খুলে লিখে 
যাও। মানুষের দিকে মন দিণে আর বই লেখ! হইত নাঁ। এই বই লেখাতে 
তোমার চিত্তস্তর্ধি হবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাও পাবে। তুশি যা সংগ্রহ 
করে ছাপার 'অক্ষরে রেখে গেলে এর মূল্য হবে পরে | আমার মনে হয়, যাহার! 
স্যি ঠাকুর-স্ব(মিজী ও শ্রীশ্রীমার চিন্ত। করে তারা তোম।র কাছে চির কৃতজ্ঞ 
থাকিবে । এই সব নাকইলেকি করে ঠাকুর, স্বামিজী ও শ্রীস্রীমার কথা 
লোকে জানতে পারত? তোমার জীবন ধন্ত। একদিন লোকে তোমার 
লেখ|র মুল্য দিবেই। অবশ্ত তখন আমর! পাকব না। কিন্তু এর মর্ধ্য।দ! 
দিতেই হবে। আর লোকে য ইচ্ছা ভাবুক বা বলুক, তুমি মহাপুরুসদেগ 
চিন্ত! নিয়েই মাছ এবং তাপের কথই লিখেছ। এগুলি তো আর অন্তায় 


0/০ 


কাজ নয়, এ সাধুরই কাজ। তাতেযে লোকে বিরক্ত হয় কেন ত| ধারণা 
করতে পারি ন]। তুমি তোমার কাজ করে যাও। জীবনের 'শেষ সময় 
এর মুল্য বুঝতে পারবে । আর অধিক কিছু লিখিবার নাই 1 

দাদ! আপনি ১৩-১২-৫১ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, “ন্নেহ।স্পদেষু, 
আদ্দ তোম।র বই ও পত্র পেলাম । আমর! সকলেই তোমার বই পড়ে অত্যন্ত, 
আনন্দিত হইয়াছি। আমরা! সান্ধ্য আরতির পর তোমার বই ২।২॥৯ ঘণ্ট। 
ধরে পাঠ করি। সকলেই খুব আগ্রহ করে শুনে ও খুব আনন্দ পায়। 
তোমার লেখা “অরখিন্দ” অতি চমতকার হরেছে। “অরবিন্দ” লিখছ বে, 
কিন্ত তাতে ঠাকুর-স্বামিজীর কথা খুবই উজ্জ্বল হইয়! উঠিয়াছে। কাহাকেও 
আঘাত না৷ করে, বরং খুব প্রশংলা1 করেই ঠাকুর-স্বমিজীর মহত্ব বেশ কুটাইয়। 
তুল! হইয়াছে । ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামতীর্থ, মহধে রমণ, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির জীবনী লিখে উদারতার পরিচয় দেওঘ। হইয়াছে । যে দ্দিক থেকে ধারা 
বড় তোদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচন! করাই ঠাকুর ও স্বামিজ'র শিক্ষ!। 
তোমার বই পড়ে কেবল মনে হইতেছে যে, এই বই শ্যে হইলে আর কি 
পড়িব। তোমার বই পড়।র পর দীর্ঘ দিন আর অন্ত বই পড়িবার ইচ্ছাই হইবে 
না। শ্রীহ্ীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার অশেষ কৃপ। তোমার প্রতি । তাই এই সব 
মহাপুরুষদের জীবনী আলোচশ1 করিতেছ। যাহারা তোমার বই পড়িবে 
তাহার। তোমাকে তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞত। নিবেদন করিবে । এক সঙ্গে এত 
মহাপুরুষেব কথা আর কে লিখিবে? তোমার লেখা স্বামী তুগীয়ানন্দের 
জীবনীর জন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা! করিতেছি । তোমার জীবন ধন্য এবং তোমার 
লেখ।ও সার্থক | 

দাদা, আপনি ১১-১-৫২ তারিখে পিখিয়াছিলেন, “তোমার স্বামী 
বামকষাপন?',। “স্বামী খিজ্ঞন|নন্দ', “নব্যুগের মহাপুরুষ প্রভৃতি কযখানি 
ই আমার পারের কড়ি।. আমি প্রত্যহই তার কিছু ন। কিছু পড়ি। 
[ার অন্ত বই পড়িতে ইচ্ছ! করে না, কেবলই এই বইগুলি পড়িতে 
চ্ছ! করে, পড়েও থাকি । হরি মহারাজ ও তুলসী মহারাজের জন্মেতসবে, 
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"তোমার “নবধুগের মহাপুরুষই পাঠ করি। তোমার “হরি মহারাজ কবে 
বাহির হইবে? আমর! উদগ্রীব হয়ে বসে আছি। যখনই তোমার বই 
পড়ি তখনই মনে হয়, কত বড় কাজ যে তুমি করিলে তা এখন ন! জানলেও 
পরে লোক জানবে । যারা ঠাকুর-স্বামিঙ্গীর ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গের চিন্তা 
করে তারা সকলেই তোমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিরে জীবনের শেষ 
'পর্যস্ত। লিখে তুমি ধন্ত হয়েছ, আর আমরা পড়েই ধন্ঠ হয়েছি ।” 

দাদা, অ।পনি ১১২।৫২ তারিখে লিখেছিলেন, প্অস্থস্থ অবস্থায় গুয়ে 
খ্টয়ে তোমার 'নবযুগের মহাপুরুষ” পড়ে কাটাচ্ছিলাম। আর মনে হচ্ছিল, 
ভাল হয়ে তোমাকে লিখবো যে, গুডউইন, আলেকজাণ্ডার ফ্রাঙ্ক প্রভৃতির জীবনী 
লেখ। কারণ তুমি ছাড়! কেহ এসব পিখবে না। আমরা সকলে তোমার 
বই পড়ে বিশেষ উপকৃত | কে আর এত কষ্ট করে সংগ্রহ করে, এত মর্যাদ। 
দিয়ে স্বামিজীর শিষ্যন্রর জীবনী লিখবে! অত বড় বড় লোক নীরবেই চলে 
গেছেন । কালের গ্রাস হইতে তুমিই তাদের ফিরিয়ে এনেছ। একদিন লোকে 
এর মর্ধযাদ দিবে। ম্বামিজীর কথা মনে করিও, “৪7 0: 00 02, 166 16 
966 0116 01929 0৫609115176 5০0 11] 119৮2 21212) 10155512155 
91 010 2710 17197111056. 0001569, আমার শরীরট! খুবই অনুস্থ। 
তবুও কয়দিন তোমার চিন্ত! চলিতেছে, আর তোমার লেখা বই পড়ে মনটাকে 
শান্ত করিতেছি । জগদানন্দ স্বমী যে বলিতেন, জগৎট1 জঘন্ত সেট। খুব সত্য মনে 
হয়। এই সব বইয়ের মুল্য যে কট! হবে তা হয়ত দেখে যেতে পারবো ন1। 
তবে জানি ধে, তুমি 'অমর হয়ে থাকবে। রামকঞ্জ-রাজ্যে যারাই রামকুষজ- 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানতে চাইবেন তারাই তোমাকে শ্মরণ কর্িবেন। বেলুড 
মঠ হইতে তুমি দূরে আছ। কিন্তু ঠাকুর-স্বামিঙ্জার শিষ্যদের নিকটেই তুমি 
থাকিবে চিরদিন । শরীরট। 'অনুস্থ আর লিখতে পারছি ন1। ঠাকুর কি ভাবে 
মানষকে তার দিকে টেনে নেন ত1 জানি না। তবে তুমি যে প্রপ্প দিয়ে ঠাকুরকে 
পুজা করে গেলে এই পুণ্প ঠাকুর অঞ্জলি €পতে নিবেন, এতে কোন সন্দেহ 
নাই।” 
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দাদ, আপনি ২২1৫২ তারিখে পুরী থেকে আমাকে লিখেছিলেন, 
“গ্নেহম্পিদেযু, তোমার প্রেরিত পুস্তক পাইলাম ।...তোমার বই আমার নিত্য 
সঙ্গী। অসুস্থ শরীরে যখন নিজে পড়িতে পারি ন! তখন অন্তকে পড়িতে বলি, 
আর আমি গ্ুনি। এই অন্থুখেও তাই চলিতেছে। কাজেই তোমার বই ন। 
গড়ে ফেলে রাখি না। এখন ঠাকুর, শ্বামিজী ও মা এবং তাদের শিষ্যদের কথা 
ছাড়া অস্ত কিছু ভাল লাগে না । তাই তোমার বইয়ের জন্ট উদৃত্রীব হয়ে বসে 
থাকি। তোমার লেখ! হরি মহারাজের জীবনী উদ্বোধন অফিস থেকে ছাপাবে, 
জেনে খুবই সুধী হইলাম। তাহলে বইটি দীর্ঘ দিন চলিবে। স্রোতে গ! ভামিয়ে' 
চল। নিজের কোন প্রান রেখো না। বিশ্বাস জীবনের ভিত্ভি। বিশ্বাম ন৷ 
থাকলে কি মানুষ দাড়াতে পারে 1”"তুমি তোমার কাজ করে যাও। তোমার 
সঙ্গীরা বা সহকর্মীরা স্বীকার করুক না করুক তুমি যে কাজ করে গেলে একদিন 
লোকে তার মূল্য ও মধ্যাদ। দেবে। 

আপনার এই চিঠিগুলি পড়ে এখন পরম সান্বন! ও অসীম প্রেরণা পাই 
এ জগতে আর থাকতে মন চাইছে না। আপনার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্ত মন, 
আকুল। আপনি আমার চির প্রণতি গ্রহণ করুন। ইতি-- 


আপনার স্গেহধঠ 
জগদীশ্বরানগ্দ 


বৃদ্ধ-প্রশস্তি 
(১) 
নমে। তন্ন ভগবতো অরহতো সম্মসযুদ্ধদ্স। অরহস্বং %% 'বুদধং 
ববিজ্জাচরণসম্পন্নং স্থগতং লোকবিছং অন্ুত্তমং পুরীসধস্মসারথীং সারং দেব- 
'মন্রস্সানাং শিরসা নমামি। 
_পালি গ্রন্থ 


(২) 
বুদ্ধ আধ্য জাতির মধ্যে মহত্তম পুরুষ, এরূপ সম্যক্‌ স্বস্ত পুরুষ পৃথিবীতে 
এ পর্যন্ত আর আখিভু ত হণ নি | কেমন তিনি তত্প্রঠি জনলাধারণের পুজা 
অস্বীকার করলেন । তথাপি লোকে বখন তকে পুজা! করত ঠিশি তাতে দৃষ্টিপাত 
করতেন না। বুদ্ধ মানুষ মাত্র নন, ঠিনি একটী আধ্য|ঝ্বিক অনুভূতি, একটা 
তুরীয় অবস্থ।। সকলে ইহ! লভে যত্বণীল হউন। মৃত্যুকালে তিনি 
প্রশাস্ত, কি নিবিকার ছিলেন ॥ তিনি মানব জ|তির মধ্যে চন্ত্রতুল্য। 
_স্বামী বিবেকানদ্দ 
(৩ ) 


নিন্দপি যজ্তবিধেরহ্হ শ্রতিজাতং 
সদয় হৃদ দশিত-পশুঘাতম্‌। 
কেশব, ধু তবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 
স্জীয়দের 
হে দয়াময়, অহহ। আপনি যজ্ঞবিধির পণ্তবধ-বিধায়ক শ্রুতিবাকাসমূ। 


নিদ্দা। করেন। হে বুদ্ধন্ূপী কেশব! হে জগদীশ, হে হি, আপনার জঃ 
হুউক। 


পলক ক্ষ ও গাল 
সিদ্ধার্থের বোধিলাভ 


লিদ্ধার্থের জন্ম 


উদার মনীষী এডুইন আরনল্ড বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে বিখ্যাত 

বই লিখেছেন তার নাম “এশিয়ার আলো” । তিনি যখন এই বইখানি লেখেন 

খন প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'জগতের আলো” । কিন্তু গোড়া খ্রীস্টান 

মিশনারীর1! আপত্তি করলেন, জীণ প্রীস্টই জগতের আলো, বুদ্ধ নন। তাই 

তিনি অনিচ্ছা সত্বেও বইখানির উক্ত নাম রাখেন। বস্ততঃ বুদ্ধ শুধু এশিয়ার 

আলে! নন, তিনি জগতেরও আলো। রাম, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামরৃষ, শ্রীসট। 
মহম্মদ, জোরোয়ান্ত(র, লাউৎজে প্রভৃতির মত বুদ্ধদেব জগৎগুরু, জগজ্জ্যোতি । 

হিমালয়ের পাদদেশে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যার পচিশ মাইল 

রোহিনী নদীর তীরে কপিলবাস্ত নগর ছিল। অশ্বঘোষ সংস্কতে বুদ্ধের 

: বনী লিখেছেন তাতে আছে, কপিল মুনির নামানুসারে উক্ত নগরের 

' কপিলবস্ত হয়েছিল। শাক্য রাজ্যের রাজধানী ছিল কপিলবাস্ত। 

' শয় খ্রীস্টপূর্ব ষ্ঠ শতাবীতে রাজ। শুদ্ধোদন রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন 

1তিতে ক্ষত্রিয় এবং নু্্যবংশীয় রাজা ইক্কাকুর বংশধর । তাঁর জাদি পুরুষের 

[ক-বনে ঘের! খষির আশ্রমে বাম করতেন ঝলে “শাক্য' নামে পরিচিত হুন। 

দবোদনের রানী মায়াদেবী জল-পন্সের মত নুন্দরী ও বিশুদ্ধ! .ছিলেন। স্বর্গের 


বীর মত তিনি মর্ভেয থাকতেন, মর্েযর মলিনত! তাকে ম্পর্শ করতো! না। 
দন্ত রাজ। তাকে অন্তরে খুব শ্রদ্ধ! করতেন। যখন রাণী সম্তান-সম্ভব! 


গন তখন এক রাত্রে তিনি ম্বপ্পে দেখেন, চার জন দেবদূত এসে তাকে 
পর্বতের শিখরে নিয়ে গেলেন এবং তথায় একটা শ্বেত হস্তী বায়ুরূপে 


২ বুদ্ধের কথ৷ ও গল্প 


তার উদরে প্রবেশ করলো। গণকর! এই স্বপ্ন-বৃত্াত্ত শুনে গণনা: 
বল্লেন, “মায়। দেবী নিশ্চয়ই কোন দেব-মানবের জননী হবেন ।” সা. 
জন্মকাল সমালন্ন দেখে মায়! দেবী পিত্র/লয়ে ধেতে চাইলেন । তখনব 
এই প্রথা ছিল যে, গর্ভবতী ছুহিত। পিত্রালয়ে গিয়েই সন্তানের গ্রন্থতি হাখপ। 
রাজ রাণীকে তথায় যেতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। রাণী পিত্রাল্জে যাবার 
পথে লুদ্দিনী উগ্ভানে উচ্চ সতিন গাছের ছায়ায় খাটে শ্রষে বিশ্রাম করছিলেন । 
তখন বুদ্ধদেব মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন সমুজ্জল প্রাতঃস্থধ্যের মত । দেব- 
শিশুর প্রজ্ঞা-প্রভায় ধর্ম,-জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! । 

বুদ্ধের জন্স্থানে ছুই তিন শতাব্দীর পর সম্রাট জশোক একটি স্থতি-্তং 
নির্মাণ করেছেন। উক্ত স্তত্তে লেখা আছে, “এখানেই বুদ্ধদেব ভূশি। 
হয়েছিলেন ।” খ্রীন্টপূর্ব ৫০৬ অন্দে বৈশাখা পৃণিম।র দিণ বুদ্ধের শুভ জন্ম হয় 
"তাই বৌদ্ধ জগতে বৈশ।খী পূণিম। সর্বাপেক্ষা পুণ্য দিন। উক্ত দিনেই বুন্ধদে 
বোধিলাভ এবং দেহত্যাগ করেন। সেজন্ত বৌদ্ধর| উহাকে অ্িপুণ্য দিব? 
বলে মানেন। রাজা নবজাত পুত্রের নাম দিলেন নিদ্ধার্থ। কারণ, পুত্রলা্ে 
শুদ্ধোদনের সর্বার্থ সুসিদ্ধ হয়েছিল। দিদ্ধার্থের কুল-নাম ছিল গৌতম 
নাগরাজগণ পূর্ব পুর্ব বুদ্ধকে বথেচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন । তীর৷ এসে ভাবা 
বুদ্ধ সিদ্ধার্থের সম্মুখে মন্দার কুম্থম ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ ব্যঃগ, 
বুদ্ধের জন্মে দেবতা ও মান্তষ সকলেই উৎফুল্ল হলেন, কিন্ত হুঃখিত হণো। চে 
আর। হিন্দুরা যাকে পাপপুরুষ বলেন, এবং শ্ীস্টানর! যাকে শয়তান ব 
বৌদ্ধব শ্াকেই মার বলে থাকেন । 

খন লুগ্িনী বনে সুদর্শন ব্রদ্মধি অলিত তপশ্রধ্যায় পিষুক্ত ছিলে 
শান্্রীয় এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের জগ্ঠ সার] শাক্য রাঙ্জ্যে তার বেশও সুনাম ছি। 
তি'ন প্রপিদ্ধ জ্োতিবিদও ছিলেন। রাজ! শুদ্ধোদনের আমগ্ত্রণে ভিনি বি 
শিদ্ধার্থকে দেখতে গেলেন। শিশুকে দেখে তিনি চোখের জল ও ॥ 
নিঃখাল ফেলতে লগলেন। খধি অনিতের চোখে জল দেবে রাজা শুদ্ধো 
শক্ষিত হয়ে তাকে জিঞ্সান! করলেন, "আমার শিশু-পুত্রকে দেখে আপনি 


সিদ্ধার্থের বোধিলাভ ৩ 


আত্মহার। ও অশ্রুসিক্ত হলেন কেন ?” খাষি উত্তর দিলেন, "রাজন্‌, আপনি 
আমার অশ্রপাত দেখে চিন্তিত হবেন না। আমি আপনার স্থপুত্রকে দেখে 
পরমানন্দিত হয়েছি ' তবে কাদছি এই জন্য যে, আমি বুড়ো হয়ে 
পড়েছি, বেশী দিন বাচবে। না। আপনার পুত্র হবেন রাজচক্রবর্তা, অথবা 
ধর্মর(জ। কিন্তু আমি তা দেখতে পাবো না। তখন আমি পরলোকে চলে 
যাবে! ।” 

রাজা ও রানী খষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত 
হলেন। আনন্দাশ্রুতে তাদের বুক ভেসে গেল। পুত্রলাভের সাত দিন পরে 
মায়াদেবী সহোদর! প্রজাপতিকে সম্বোধন করে বল্লেন, “যে ম! ভাবী বৃদ্ধকে 
গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি অন্ঠ সন্তানের জননী হন ন'। আমি বৃদ্ধ পতি, 
শিশু পুত্র ও ইহলোক ছেড়ে চিরতরে অন্ত লোকে চলে যাবো । আমার মৃত্যুর 
পরে তুমি সিদ্ধার্থের মাতৃতুল্যা হয়ো! 1” প্রজাপতি সজল নয়নে ভগিনীকে 
আস্তরিক সম্মতি জানালেন। মায়াদেখী পুত্রজন্মের সাত দিন পরে স্বর্গে 
গেলেন। সিদ্ধার্থ অতি শৈশবে মাতৃহীন হলেন এবং মাসীর কোলে দ্বিতীয়ার 
টাদদের মত দিন দিন বাড়তে লাগলেন। রাজা শিশুকে চোখের আড়ালে যেতে 
দিতেন না। কোথাও বাহিরে গেলে তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন । হল- 
কর্ষণ উৎসব উপলক্ষে রাজা একদিন মাঠে গেরেন শিশুকে সাথে নিয়ে। 
মাঠের মধ্যে একটী বড় জন্থু গাছের তলায় ট।দোয়া-ঘেরা ছোট খাটে শিশুকে 
বসিয়ে রাজ। কর্ষণোৎসবে পৌরোহিত্য করলেন। উৎসব শেষ হতে মধ্যাহ্ন 
উত্তীর্ণ হলো। রাজা উৎসবাস্তে জন্থু গাছের তলায় এসে দেখেন, তখনে৷ নিবিড় 
ণীতল ছায়া শিশুকে ফেলে দূরে সরে ষায় নি! অথচ অন্যান্ত গাছের ছায়া! 
স্যর সাথে সাথে অনেক দূরে সরে গেছে। দেব-শিশুকে ছায়। দানের 
জন্য পার্দপকে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখে রাজা অত্যন্ত বিশ্মিত হলেন। 
শিশুর অলৌকিকত্বে তার গভীর বিশ্বাস এলো । তখন তার মনে পড়লো, 
শিশুর সম্বন্ধে খবি অসিতের ভবিষ্দধাণী। কৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্কর ও রামকুষ 
প্রভৃতির স্তায় সিদ্ধার্থের শৈশবও ছিল অলৌকিক ও বিশ্বয়কর। 


৪ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


জিদ্ধার্থের বিবাহ * 

বল্যে সিদ্ধার্থ হুপপ্ডিত ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের কাছে বেদাদি শাস্ত্র, ধনুবিগ্া ও 
রাজনীতি প্রসৃতি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করোঁছলেন। বুদ্ধ পিতা একমাত্র 
মা্ৃহারা পুত্রকে অসীম লেহ-যত্বে লালন পালন করেন। পুত্রের বয়স যখন 
যোল বছরের অধিক হলে! তখন রাজা তাঁর জন্য তিনটা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে 
দেন। যাতে সিদ্ধার্থ আদৌ হঃখের স্পর্শে না আসেন সেজন্ত শুদ্ধোদন তকে লব 
রকম ভোগবিলাসের মধ্যে রেখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বুদ্ধ তর শিষ্যগণকে 
কথাচ্ছলে বলেছিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমার বাল্য ও যৌবন রাজোচিত স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দযের মধে। অতিবাহিত হয়। রাজোগ্ভানে আমার জন্তঠ কয়েকটী পঞ্ল- 
পুকুর প্রস্তুত হয়েছিল। কোন পুকুরে লাল পদ্ম, কোনটাতে নীল পদ্ম, কোনটাতে 
বা শ্বেত পদ্ম শত শত ফুটে থাকতে! | বারাণসীর চন্দন কাঠই আমি ব্যবহার 
করতাম । আমার নব রকম পোষাক বারাণসী কাপড়ে তৈরী হতে] । 
দিবারাত্রি একটি শ্বেতবর্ণ রমণীয় ক্ষুদ্রছন্ন আমার উপর একজন ভৃত্য ধরে 
রাখতো, পাছে ঠাণ্ডা বা গরম, ধুলো বা! বৃষ্টি আমার গায়ে লাগে । শীত, 
্রীন্ন, ও বর্ষা খতুত্রয়ের জন আমার তিনটা প্রাসাদ ছিল। বর্ষা খতুর চার মাস 
আমি ষে প্রাসাদে থাকতাম তথায় স্থন্দরী পরিচারিকাগণ আমার পরিচর্য্য! 
করতো। বর্ষাকালে আমি সেই প্রানাদ থেকে নীচে নামতাম ন11*".” 

পিদ্ধার্থের সময়ে নির্যম নির্দয় মনোভাব সমাজে ব্যাপক মহামারীর আকার 
ধারণ করেছিল। সাধারণতঃ তখন কারে দুঃখে কেউ ছুঃথী হতো না, মানুষের 
চঃথে মানুষ চোখের জল ফেলতো৷ পা, সমবেদনা প্রকাশ করতো! না। মানুষের 
অন্তর পাষাণবৎ কঠোর হয়ে পড়েছিল। লরকারী দণ্ডবিধিও ছিল তেমনি 
কঠোর। চুরির অপরাধে চোরের হাত; পা বা নাক কেটে ফেল! হতো 
দগুদাত| কঠিন অপর!ধে অপরাধীকে গরম তেলে ফেলে দিত, কারে বা! চামড়া 
ছাড়িয়ে ফেলতো।, কাউকে বা কুকুরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে ফেলা 
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হতো। মানুষের এই নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা সিদ্ধার্থকে ব্যথিত করলো। করুণ! 
ও মৈত্রীর অমৃত ধারায় তাঁর হাদয় সিক্ত হলো। ছুনিয়ার ছঃখে তিনি 
ছুঃখিত হলেন । 

আানন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি জ্ঞাতিভাইদের সঙ্গে সিদ্ধার্থ খেলাধুলা ও লেখাপড়া 
করতেন। আনন্দের সঙ্গে তার প্রীতি ছিল, কিন্তু দেবদত্ত তার সঙ্গে প্রতি- 
স্বন্বিতা করতেন। একদা তিনি রাজোস্তানে চিস্তাকুল চিত্তে একাকী বসে 
আছেন। তখন এক ঝাঁক সাদা হান তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল 
কলকাকলিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। হঠাৎ একটা হাস দেবদত্ের 
তীরে বিদ্ধ হয়ে সিদ্ধার্থের সাম্নে মাটাতে পড়ে ছট্‌ ফু করতে লাগলো! । ব্যস্ত 
ভাবে ব্যথিত অন্তরে তিনি হ্বাসটী সযত্বে হাতে তুলে নিয়ে বিদ্ধ তীরটী টেনে 
ফেলে দিলেন। হাঁসটির সাদা বুক লাল রক্তে রাঙ। হয়ে উঠেছিল। বাথ 
অনুভবের জন্ত তিনি তীরের অগ্রভাগ একবার নিজের হাতে বিধিয়ে দিলেন । 
তারপর সজল নয়নে হাঁসটাকে সেবা শুশ্রাার দ্বারা বাচাবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। এমন সময় দেবদত্ত ছুটে এসে হাসটীর দাবী করলেন। করুণার্জ 
য়ে সিদ্ধার্থ বললেন, «এ পাখী তোমাকে কিছুতেই দিব না। পাখী ষে 
[চায় পাখী তারই হয়। পাখী যদি মরে যেতো তোমার হতো । এখন 
এটা আমার ।” কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন প্রবীণ পৌর সেখানে উপস্থিত 
চলেন। তারাও সিদ্ধার্থের পক্ষ সমর্থন করলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর যে দিব্য 
করুণায় তিনি জগৎ প্লাবিত করেছিলেন তার প্রকাশ তার কৈশোরেই দেখা 
ঘাঁয়। 

র[জকুমার সিদ্ধার্থ যখন যৌবনে পদার্পন করলেন তখন রাজা শুদ্ধোদন 
তার বিবাহের জন্ত সচেউ হলেন। তিনি স্বজাতীয় রাজগ্যবর্গকে আদেশ 
দিলেন, স্ব স্ব রাজকুমারীকে আনতে, যাতে সিদ্ধার্থ তাদের মধ্যে একজনকে 
পত্ীরপে মনোনীত করতে পারেন। রাজার! সবিনয়ে তাকে জানালেন, 
মাজকুমার এখনও নাবালক, ধুদ্ধবি্ঠায় অনভিজ্ঞ । যদি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধে তিনি আমার্দের কন্তাকে রক্ষা! করতে পারবেন না।” সিদ্ধার্থ চঞ্চল 
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প্রকৃতির তরুণ ছিলেন ন1। তিনি চিন্তাশীল ও শ্াস্ত-স্বভাব ছিলেন এবং 
পিতার উদ্তানে জন্থু গাছের তলায় বসে জগতের'গতি-বিধি নিরীক্ষণ করতেন 
এবং আপন মনে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। তিনি পিতার মুখে রাজাদের 
কথ! গুনে পিতাকে বল্লেন, “আপনি তাদের বলুন, এখানে এসে আমার শক্তি 
বা বিভা পরীক্ষা করতে ।” প্রিয় পুত্রের অভিপ্রায় অন্গসারে পিতা অবিলম্বে 
কাজ করলেন। 


রাজন্তবর্গ যখন এলেন তখন কপিলবান্তর পৌরগণ সাগ্রহে শুদ্বোদনের 
প্রাসাদে সমবেত হলেন, সিদ্ধার্থের শক্তি ও বিগ্ভার পরিচষ পেতে । সর্বপ্রকার 
শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষায় রাজকুমার অনায়াসে উত্তীর্ণ হলেন। পণ্তিতরা' 
তাঁকে ষে ষে প্রশ্ন করলেন তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটীর সন্তোষজনক উত্তর 
দিলেন। কিন্ত তিনি পণ্ডিতগণকে যে ষে প্রশ্ন করলেন তাতে পণ্ডিতর! 
নিরুত্তর রইলেন। রাজকুমারের অসাধারণ সামর্থ্য ও প্রতিভার পরিচয় 
পেয়ে রাজার। তাদের রাজকুমাপীদের নিয়ে এলেন। সমবেত পাচ শত রাজ- 
কুমারীর মধ্যে ষশোধরাকে নিদ্ধার্থ পত্বীরৰপে বরণ করলেন। যথাসময়ে 
সিদ্ধার্থ ও যশোধরার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলে! । যশোধরা ছিলেন শিদ্ধার্থের জ্ঞাতি 
বোন। বিবাহের কিছু কাল পরে তাদের একটা পুত্ররত্ব লাভ হলো। শুদ্ধোদন 
নবঙ্জাত পৌত্রের নাম রাখলেন রাহুল । রাহুল মানে শৃঙ্খল। পুত্রলাভে 
সিদ্ধার্থ সংসারে শৃঙ্খলিত হলেন । পৌত্র মুখ দর্শনে শুদ্ধোদনের আননের সীম 
রইল না। শাক্য রাজবংশের ভাবী স্থায়ীত্বের আশায় তার বুক ভরে 
গেল। 


পুত্রকে সুখী ও সংসারী করবার জন্য রাজ। যুবরাজের প্রামাদে তর্গা নীত্তন 
ভারতের উৎকৃষ্ট ভোগা ভ্রব্যসন্তার স্তপীককৃত করেছিলেন । ছুঃখদাক দৃহ্াসমূহ 
তিনি তার কাছ থেকে বহু দূরে রেখেছিলেন, কোন মর্মান্তিক ছুঃসংবাদ পুত্রের 
কানে আসতে দেন নি। সেজন্য সিদ্ধার্থ বালো বা যৌবনের প্রারভ্তে জানতে 
পারেন নি, জগৎ দুঃখে কত অর্জরিত। কিস্ত কোন্‌ এক অব্যস্ত আহ্বানে 
তীগ্ন অন্তর আকুল হলে! | ন্ট হস্তী যেমন ভজলে যাধার জন্য অস্থির হয় 
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তেমনি সিদ্ধার্থ জগতের চার দিক দেখবার জন্য উৎস্থক হলেন। সেজন্য তিনি: 
পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন। শুদ্ধোদন অমাত্যগণকে চতুরশ্ব-বাহিত ' 
রত্বখচিত বৃহৎ রথ প্রস্তুত করতে এবং যে পথে সিদ্ধার্থ বেড়াবেন সে পথ 
ন্থুশোভিত রাখতে আদেশ দিলেন। রাজার আজ্ঞায় নগরের গৃহাবলী পর্দা- 
পতাকার, পত্র-পুম্পে স্ভিত হলো৷। রাস্তার ছুই পাশে দর্শকর৷ দল বেঁধে 
দাড়িয়ে রইলেন যুবরাজ দর্শনের প্রতীক্ষায় । ফুবরাঁজ রথে চড়ে জয়ধ্বনি 
ও পুষ্পবুষ্টির মধ্যে নগরের রাজপথে বেডাতে লাগলেন । সারথি ছন্দক 
কৌশলে বিভিন্ন রাজপথে রথ চালাতে লাগলো । নগরের সীম। ছাড়িয়ে রথ 


ক্রমে গ্রামের পথে ঢুকে পড়লে! । সে শ্রীমটী নদী-মেখলায় ও প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে স্থমপ্তিত ছিল। 


জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য* 


যে পল্লীপথে সিদ্ধার্থ রথে চড়ে যাচ্ছিলেন তার এক পাঁশে গাছের তলায় 
একটী জরাজীর্ণ বয়োবুদ্ধ মানুষ দড়িয়েছিল। তার বক্র দেহ, ক্লিট মুখ ও 
কুঞ্চিত ললাট দেখে রাঞ্জকুমার চমকিত হয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ 
কে? এর মাথার চুল সাদা, চোখ ছুট কোটরগত এবং দেহ শীর্ণ! অতিকষ্টে 
এ লাঠিতে ভর দিয়ে চল্ছে!” সারথি যুবরাজের প্রশ্ন শুনে মুষ্কিলে পড়লো । 
সত্য ঘটনা ব্যক্ত করতে তার সাহস হচ্ছিল না। উপায়াস্তর না দেখে সে 
বল্লে, “যুবরাজ, এ সব জরার লক্ষণ। এ লোকটী এককালে ছুপ্ধপোষ্য শিশু 
ছিল এবং যৌবনে ক্রীড়ারত জীবন যাপন করেছে । বার্ধক্যের অমোঘ প্রভাবে 
এখন সে দেহের সৌন্দধ্য ও শক্তি হারিয়ে অক্ষম হয়েছে” সারথির কথা 
শুনে সিদ্ধার্থ শুস্ভিত হলেন। বুদ্ধটির জরার যন্ত্রণা তাঁর কোমল হৃদয়ে কশাঘাত 
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৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


করলো। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, “মানুষ তখন কী স্বখ উপভোগ 
করতে পারে,ষখন সে বোঝে, হয়ত কালই" সে শুকৃনো ফুলের মত ঝরে 
পড়বে 1” 

রথ আরো কিছু দূর অগ্রদর হতেই ব্যাধির দারুণ দৃশ্ত তার চোখে পড়লো। 
তিনি দেখতে পেলেন, পথের পাশে একটা রোগী বসে শ্বাসকষ্টের জন্য হাপাচ্ছে। 
তার শরীর কঙ্কালসার হয়েছে, রোগের বিকারে সে ভুল বকছে এবং যন্ত্রণায় 
ছট্ফটু করছে। আবার দিদ্ধার্থ উদ্গ্রীব হয়ে সারথিকে প্রশ্ন করলেন, "এ 
লোকটা এমন করছে কেন?” সারধি পূর্ববৎ চিন্তিত হয়ে উত্তর দিলেন, 
প্যুবরাজ এই লোকটা রুণ্ন। এর দেহের পঞ্চ ভূত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হয়েছে। 
আমাদের সকলেরই এ দশা হবে। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ সকল 
দেহবানেরই অস্তিমে এই দুর্দশা আসবে ।” সারথীর কথ শুনে সিদ্ধার্থ আরও 
চিস্তাকুল হলেন। জীবনের ভোগন্থখ তার কাছে বিশ্বাদ মনে হলো! দেহের 
নৃখ-স্বাচ্ন্্যকে তিনি ঘ্বণা করতে লাগলেন । 

ছনদক ক্রতবেগে ঘোড়া চালিয়ে এসব মর্মদাহী দৃশ্ত এড়িয়ে যেতে চেষ্টা 
করলে! কিন্তু অচিরে রথের তীব্র গতি আবার রুদ্ধ হলো । চার জন লোক 
একটা মৃত দেহ কাধে করে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল এবং মুখে চীৎকার করে 
বলছিল, “বল হরি,ঃহরি বোল |” নীয়মান শবটির দেখে সিদ্ধার্থের হৃদয় অপূর্ব 
ভয়ে কেঁপে উঠলো] । তিনি ত্রস্ত চিত্তে ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর! চারজন 
খাটে করে কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে? খাটটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ও ফুল দিয়ে 
সাজান। যার তাদের সঙ্গে যাচ্ছে তারা শোক করছে ও কাদছে।” সারথি 
উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তর দিল, “যুবরাজ, এটা মৃত দেেহ। এর প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর 
ছেড়ে চলে গেছে । এ দেহে এখন প্রাণের ম্পন্দন ব! মনের গতি নেই। আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবর1] এই শব শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে চিতায় দাহ করতে ।” 
এই কথা শুনে সিদ্ধার্থের অন্তর ভয়ে বিশ্বয়ে কেপে উঠলো। তিনি আবার 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, «এটা কি একমাত্র মৃত দেহ, না মৃত্যু প্রত্যেক 
দেহকেই এরূপে আক্রমণ করে?” ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সারথি উত্তর দিলেন, 


সিদ্ধার্থের বোধিলাভ ৯ 


“রাজকুমার | জগৎ জুড়ে চিরকাল মৃত্যুর এই তাণব লীলা! চল্ছে। যার জন্ম 
“আছে তার মৃত্যু হবেই। মৃত্যু থেকে মুক্তি কেউ কখনো! পায় না।” লসারথির 
অদ্ভুত উক্তি গুনে সিদ্ধার্থ রুদ্ধ শ্বাসে ও ভীত স্বরে ম্বগত ভাবে বল্লেন, “হে 
প্রাকৃত মানুষ! তোমার কি গঢ় মোহ! তোমার এত প্রিয় দেহ ভস্মে 
পরিণত হবে জেনেও তুমি নিশ্চিন্ত ও উদ্দাসীন হয়ে জীবন কাটাচ্ছ।” 

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ছুঃসহ দৃহা রাজকুমারের কোমল অন্তরে শেলবিদ্ধ 
করেছে জেনে সারথি শীঘ্র গ্রাম থেকে রথ ফিরিয়ে নগরের দিকে চললো । সন্্াস্ত 
রাজবংশীয়দের প্রাসাদ-শ্রেণীর পাশ দিয়ে যখন রথ চলছিল রাজ! শুদ্ধোদনের 
ভাগিনেয়ী রাজকুমারী কৃষ্ণা গৌতমী* তেজোদৃপ্ত শ্রীম্ডিত সিদ্ধার্থকে 
দেখলেন এবং তার মুখমগ্ডলে চিস্তাকুলতা লক্ষ্য করে বল্লেন, “যে পিতার পুত্র 
তুমি তিনি ধন্ত । যেমাতার কোলে তুমি মানুষ হয়েছ তিনি কৃতার্থ। যে 
নারী তোমাকে পঠি বলে সম্বোধন করে সে ভাগ্যবতী ।” কৃষ্ণ? গৌতমীর 
সান্ুুরাগ স্বর্ধন। শুনে সিদ্ধার্থ বলে উঠলেন, “যার! জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে 
অব্যাহতির উপায় জেনেছে তারাই সখী । আমি সখের সন্ধানে নির্বাণ লাভের 
চেষ্টা করবো ।” অভিনন্দনের জন্ত গৌতমীকে নিজের গল! থেকে মুক্তা-হারটা 
উপহার দিয়ে তিনি বিষ বদনে প্রাসাদে ফিরলেন। এখন প্রাসাদের 
হৃত্যগীতার্দি ভোগবিলান তর কাছে তৃণবত তুচ্ছ মনে হলো। যশোধরা তাঁকে 
সপ্রেম অভ্যর্থনা করে তাঁর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আহত 
অন্তরে উত্তর দিলেন, “যশোধরা, মানুষ বুদ্ধ হয়, রোগে ভোগে এবং মরে ষায়। 
একথা একটু ভাবলেই মুখের হামি শুকিয়ে যায়, হৃদয় বেদনায় মথিত হয় । 
সিদ্ধার্থ প্রাসাদের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদানীন হয়েছেন জেনে শুদ্ধোদন 
মন্মীহত হলেন। 

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মানুষ কি ভাবে বক্ষ। পেতে পারে ? এই 
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১৯ বুদ্ধের কথ৷ ও গল্প 


চিন্তায় অভিভূত হয়ে সিদ্ধার্থ আহার ও নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করলেন। পাধিব 
ছুঃখে তিনি ছুঃখী হলেন। মানব জাতির ছুঃখ-দৈন্ঠ পুজীভূত হয়ে তার? 
বুকে বস্তবং আঘাত হানলো। তিনি ছুঃখ-নিবৃত্তির অমোঘ উপায় উদ্ভাবনে 
মনোযোগ দিলেন, দ্রনিয়ার অন্ত কোন বিষয়ে তার আর আগ্রহ রইল 
না। তিনি এই চিন্তায় আকুল হয়ে রাজোগ্তানে একদিন বসে আছেন। 
এমন সময় এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী তার দৃষ্টিগোচর হলেন। তিনি পরম 
আগ্রহে সঙ্ন্যাসীকে তঃখহানি ও স্থখলাভের পথ জিজ্ঞাস]! করলেন। সন্গাসী 
তহৃত্বরে এই গানটী গাইলেন-_. 

স্থথ পেতে ধরণীতে কে বল ভাই চায় না। 

সুখের আলেয়া ধরে, সকলেই ছুটে মরে 

স্থখ থাকে তবু দূরে কেউ ধর! পায় না ॥ 

সুখ যদি পেতে চাও বাহিরেতে খোজ না। 

সে নহে মুকুট-মণি, সে নহে গো জোছন। ॥ 

বসন! নিবৃত্ত করে, খেশীজন। হৃদয়-পুরে 

ভিতরে তাহার মণি, বাহিরে বিকায় না॥ 

সন্ন্যাসীর বিবেকপ্ররদ গান শুনে সিদ্ধার্থের মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য 

এলো। সঙ্ন্যানীর শান্ত সৌমা মুর্তিও তকে মুগ্ধ করলো । তিনি সংসার 
ছেড়ে দ্বঃখের আত্যন্ত্িক উচ্ছেদ এবং শাশ্বত সুখের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ 
করতে মহাসঙ্কল্প করলেন। 


সিদ্ধার্থের সক্সযাস 


পিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে বল্লেন, পবাবা আমকে পরামর্শ দিচ্ছেন এহিক কর্তব্য 
পালন ও সংসার-ম্থুখ উপভোগ করতে । তার মতে তাতেই আমাদের রাজবংশ 
সম্মানিত হবে। তিনি আরে! বলেন যে, আমি অত্যন্ত তরুণ এবং ধর্ম জীবন 
যাপনের সময় আমার এখনো আসেনি। সঙ্গ্যাসী মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, 
“তোমার জান! উচিত যে, সত্য ধর্ম পালনের জন্য কোন মুহূর্তই অস্ত নয়।” 


সিদ্ধার্থের বোধিলাভ ১১ 


সর্যাসীর কথা শুনে সিদ্ধার্থের অন্তরে স্থখ-শ্রোত প্রবাহিত হুল। তিনি 
ংকল্প করলেন, প্ধর্মসাধনের শুভক্ষণ উপস্থিত | মহাবোধি লাভের জন্ত আমি 
সংসার ত্যাগ করব এবং সন্ন্যাসী হ্বব। মুক্তি-পথে চল্বার জন্ত আমার ডাক 
এসেছে। রয্ন্যাসী হয়ে আমি মুক্তি সাধন করব এবং মুক্তিলাভ করে জগংকে 


মুক্তির পথ দেখাব। অজ্ঞানের তআ্বাধারে জগৎ আবুত রয়েছে । আমি জগতে 
জ্ঞানালে।ক বিস্তার করব ।* 


দেব-দুত সন্্যাসী সিদ্ধার্থের সংকল্প শুনে সম্মতি জ্ঞাপন করে বল্লেন, 
“তোমার পক্ষে ধর্মলাভের এই সময়টি সম্যক্‌ প্রশস্ত। সিদ্ধার্থ! গৃহত্যাগ 
করে তুমি বোধি লাভার্থ জীবন উৎসর্গ কর। তুমি বোধিসত্ব, তুবুও ভাবী বুদ্ধ। 
জগৎকে ধর্মালোক দানের জন্যই তোমার জন্ম। তুমি তথাগত। বৃদ্ধত্ব লাভ 
করে তুমি ধর্মরাজ হবে। যদি প্রতিপদে তোমার মাথায় বজ্র পড়ে তবুও তুমি 
তোমার সংকল্প ছকে ভরষ্ট হয়ে! না। ধর্মপথে যে সকল প্রলোভন আসে 
সেগুলি থেকে সর্বদা সাবধান থাকবে। হৃর্যদেব যখন সর্বধতুতে ম্বমার্গে 
চলেন, অন্য পথে কখনও যান ন! তেমনি তুমি সরলভাবে ধর্মপথ দেখাবে ।» 
এই কথা বলে সন্গ্যাসী অন্তহিত হুলেন। দিদ্ধার্থ ভাবলেন, এটি সতা ঘটনা, 
1 মায্মিক দৃশ্ত ? কিন্তু সন্নাসীর কথা শুনে তার চিত্ত শান্ত হল। তিনি এই 
হমহৎ সংকল্প করলেন, “যেমন উধ্র্বে নিক্ষিপ্ত গ্রস্তর খণ্ডের পতন বা! মর্তে্ের 
মৃত্যু বা প্রাতে হুধ্যোদয় বা গুহাত্যাগের সময় সিংহ-গর্জন বা গর্ভবতী নারীর 
স্তান প্রসব স্থনিশ্চিত তেমনি আমার সংকল্প ও সুদৃ্ ।” রাজকুমার 
বশোধরার শয়নকক্ষে গিয়ে স্বীয় শ্রী ও পুত্রের প্রতি অন্তিম বিদায়-দৃষ্টি 
শিক্ষেপ করলেন। পাধিব সম্পদের মধ্যে যার! সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাদের 
মায়। কাটাবার জন্য তিনি তখন উগ্ভত। শিশুপুত্রকে আর একবার কোলে 
নিয়ে বিদায় চুত্বন দিবার জন্ত ভার অন্তর আকুল হলো। কিন্তু শিশুতো তখন 
মাতৃবক্ষে বান্ছবন্ধ হয়ে শায়িত! শিশুকে কোলে নিতে গেলেই মাত। তো 
সুপ্তোস্তিতা হবেন। তিনি সুন্দরী পত্বী ও প্রিয় পুত্রের প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ 
চেয়ে রইলেন। বিদায়-বেদন। তার হৃদয় বিদীর্ঘ করল। চোখের জলে তীর 


১২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


বুক ভেসে গেল। জীবন-ব্রতের কথা ভেবে তিনি মনকে শক্ত করলেন এবং 
স্ত্ীপুত্রের গ্রীতি-পাশ ছিন্ন করে তীর প্রিয় শ্বেতাশ্ব ক্টকে আরোহণ করলেন । 
তখন প্রাসাদ-তোরণ উন্মুক্ত ছিল | বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি 
মহাভিনিক্ষমণ করলেন। নৈশ অন্ধকারে ধরিত্রী ছিল আচ্ছাদিত | কিন্ত 
আকাশে উজ্জল তারাগুলি মিট্‌ মিট করে অব্যক্ত ভাষায় এক মহান্‌ ভবিষ্যতের 
ইঙ্গিত করল। তখন সিদ্ধার্থের বয়ন উনত্রিশ বৎসর । 

জাতক গ্রন্থে আছে, সিদ্ধার্থ মাষাঢ় মাসে পুর্িমা তিথিতে পিতৃগৃহ হতে 
অভিনিষ্র্রান্ত হন। সে রাত্রে তার রাজ্যের সীমা, অতিক্রম করে তিনি অনেক 
যোজন দূরে অনোম। নদীতীরে এসে পৌছিলেন। সেখনে অশ্ব থেকে নেমে 
তিনি রাজমুকুট ছুঁডে ফেলে দিলেন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে মণিমুক্তার আভরণ 
গুলি খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে বল্ধেন, “তুমি এইগুলি নাও এবং 
কণ্টককে সাথে করে বাড়ী ফিরে যাও।" ছন্দক তার অন্তগামী হবার জন্ত 
গ্রবল আগ্রহ দেখাল। কিন্তু পিদ্ধার্থ তার কথায় কান দিলেন না। তিনি 
অনিচ্ছুক ছন্দককে বাড়ী ফিরে যাবার জন্ত পুনঃ পুনঃ আদেশ দিলেন এবং 
বল্লেন, “তুমি না ফিরে গেলে আমি নিরুদ্দেশ হয়েছি ভেবে পিতা চিস্তিত 
হবেন। তুমি ফিরে গিয়ে রাজবাটার সকলকে বলো, “আমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
হলেই আমি ফিরব। তারা যেন আমার জন্য চিস্তকুল না হন।” রাজপুত্র 
রাজবেশ ছেড়ে ও মাথার কুঞ্চিত কেশপশ অপি দিয়ে কেটে ফেলে কাষায় বন্ত্ 
পরণেন এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সন্গানীর বেশে রাজপখ দিয়ে চলতে 
লাগলেন । 

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীর পোষ।ক পরলেও তার সুবিমল অঙ্গকান্তি গুপ্ত রইল না। 
তার উন্নত দেহ, প্রশব্ত ললাট ও উজ্জল নয়ন দেখে তাকে রাজপুত্র বলেই 
মনে হতো। তার তারুণ্যের সৌন্দর্য শুদ্ধতায় পরিবধিত হয়ে মাথার 
চারদিকে শুভ্র জোঠিমগডল কৃষ্টি করেছিল। তাঁর দিব্য মৃতি দেখে পথচারী 
'অবাক্‌ হয়ে থাকত, ব্যস্ত পথিকও থম্‌্কে দাড়িয়ে তার দিকে তাকাত। 
এমন কেউ ছিল না, যে তাঁকে দেখে শ্রদ্ধাযুক্ত বা বিশ্য়ান্বিত না হতে1। রাজ 


সিদ্ধার্থের বোধিলাভ ১৩. 


গৃহে এসে তিনি ছ্বারে দ্বারে নীরবে দীড়িয়ে ভিক্ষা করলেন। তিনি যে. 
গৃহঘারে দাড়াতেন তার গৃহম্বামী ব! গৃহকর্তরী তাঁকে প্রণামাস্তে উৎকৃষ্ট আহার্ধয 
দিতেন এবং তাঁকে দেখে ধন্ত হতেন। বুদ্ধ যুব! সকলেই তাকে দেখে প্রমোদিত 
হতেন এবং ম্বগত উক্তি করতেন, “ইনি নিশ্চয়ই মহামুনি। এঁর দর্শন লাভ 
আমাদের পরম সৌভাগ্য ।” তখন রাজগৃহের রাজা ছিলেন বিদ্িসার । 
নাগরিকগণের মধ্যে একটা আলোড়ন এসেছে শুনে তিনি এর কারণ জানতে 
চাইলেন এবং ধার শুভাগমনে এরপ হচ্ছে তাঁকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হুলেন। 
অন্ুুচর পাঠিয়ে তিনি জানলেন যে, উক্ত আগন্তক সিদ্ধার্থ শাক্যবংণীয় রাজকুমার । 
তিনি অরণোর মধ্যে আোতম্বতীর তীরে ভিক্ষান্ন ভোজনার্থ প্রস্থান করেছেন । 
এই কথা শুনে তার হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তিশি রাজপোষাক ও সোনার 


মুকুট পরে নবাগত সন্যাসীকে দর্শন করতে চল্লেন বয়স্ক ও বিজ্ঞ অন্ুচরবর্ 
সঙ্গে নিয়ে। 


রাজা শাকামুনিকে বুক্ষতলে সমানীন ও ধ্যানমণ্র দেখতে পেলেন। 
বোধিসত্বের দিব্য মুখণ্রী ও আর্য অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে তিনি শ্রদ্ধা-ভরে তাঁকে 
বল্লেন, “হে শ্রমণ. আপনার হন্ত সাম্রাজ্য-শাসনে সমর্থ, ভিক্ষা-পাত্র উহাতে 
শোভা পায় না। আপনি রাজপুত্র । তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি 
আমার রাজ্য শাসনে সহযোগী এবং রাজশক্তির কর্ণধার হউন। ধন-সম্পদ 


অবজ্ঞেয় নন্ন। অবশ্ত কৃপণ ধনী হওয়। ও ধর্মত্যাগ কর! অনুচিত যিনি শক্তি, 
সম্পদ ও ধর্মের অধিকারী হন এবং সেগুলিকে বিচার ও প্রজ্ঞার আলোকে 


উপভোগ করেন তিনিই যথার্থ পুরুষ-প্রবর ৮ বিদ্বিসারের কথা শুনে শাক্যমুনি, 
মুখ তুলে উত্তর দিলেন, “হে রাজন্‌, আপনি যেমন উদার ও ধাগিক, তেমনি 
আপনার বাক্যগুলি জ্ঞানগর্ভ । যে দয়ালু ধনের সন্ব্বহার করেন তিনিই 
প্রকৃত ধনী। কিস্তষে ধনী সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় বাদান করেন ন৷ তার সম্পদ্‌ 
নিক্ষল হয়। দান গ্রতিদানে সম্পদ সমৃদ্ধ হয়। দানই শ্রেষ্ঠ সংকর্ম। দাত 
যদিও "ধনসম্পদ্‌ বিতরণ করেন তথাপি কখনে৷ তজ্জন্ত তাঁর অনুতাপ 
আসে না। 


১৪ বুদ্ধের বথ। ও গল্প 


“আমি মুমুক্ধু হয়ে সকল এঁহিক সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। আমার পক্ষে এখন 
ংলারে ফিরে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? পারমাথিক সত্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ । যিনি 
সে সম্পদ কামনা! করেন তার পক্ষে সকল পাধিব আকাঙ্খা ও মায়িক সম্পর্ক 
ছিন্ন করে লক্ষ্যনিষ্ঠ হুওয়! উচিত। ধন, মান, পদ ও শ্তি'র প্রার্থী হওয়। তার 
কর্তব্য নয়। কামনাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই আদছ্ররে শিশুর মত সে মাথায় 
উঠে। গপাথিব শক্তি-সম্পর্দের অধিকারী হলেই দুশ্চিন্তার গুরুভার বইতে 
হয়। মহীপতিত্ব, স্বর্ণবাম ও ত্রিলোকের আধিপতা অপেক্ষা বোধিলাভই 
শ্রেষ্ঠতর, শ্রেয়স্ধর। বোখিসন্ব এহিক সম্পদের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে. তা 
বিষবৎ বর্জন করেছেন। যে থুথু ফেলে দেওয়া হয়েছে, ত1 কি আবার মুখে 
তোল! উচিত? ষে মাছ বড়শীতে একবার বিদ্ধ হয়েছিল সে কি আর 
বঁড়শীর দিকে তাকাবে? যেপাখী একবাপ জালে পড়েছিল সে কি আর 
জালের দিকে যাবে? যে ভেক সাপের মুখ থেকে একবার রক্ষা! পেষেছে সে 
কি আর কখনও সাপের মুখ দেখবে! যার হাত মশালে৭ আগুনে একবার 
পুড়েছে সেকি আর কখনও মশাল হাতে নেবে? যে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে 
সেকি আর চক্ষু খারাপ করতে চাইবে? 

“আপনি আমার প্রতি দয়ার্দ হবেন না। রাজত্ব ও সম্পদের দ্রশ্চন্তায় 
ধার! ভারগ্রস্ত বরং তাদের প্রতি আপনি দয়! করুন। মৃত্যুকালে তাঁরা ধনরতু 
বা রাজমুকুট সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন না, তবুও এই সকলের জন্য তাঁদের 
চিত্ত লোলুপ। ধনরদ্বা্দি কখন হস্তচ্যুত হয় এই ভযে তারা সর্বদা ভাবিত 
থাকেন এবং কম্পিত চিত্তে সেগুলি ভোগ করেন। মৃত ভিক্ষুক অপেক্ষা মৃত 
সরা কোন গুণে উৎ্কষ্ঠতর ? আদি রাজ্যভার ত্যাগ করেছি, এামি ছুর্বহ 
জীবনভার থেকে মুক্ত হতে চাই। সুতরাং আম।কে নূতন পাধিব সম্পর্কে ও 
কর্তব্যে আবদ্ধ করবেন না, বা অভাম্পিত বস্তলাভে বাধ! দিবেন না। আমি মুনি- 
খাষিদের কাছে যাব এবং আধ্য ধর্ম শিক্ষা করব। আপনার রাজ্যে শাস্তি ও 
সম্পদ বধিত হোক এবং মধ্যাহ্ সুর্যের জ্যোতির ন্াঁয় সমল ধর্মালৌকে আপনার 
রাজ্য উদ্ভাসিত হোক। ধর্ম ও শক্তি আপনার রাজদণ্ডে সংঘুক্ঞ হোক 1” 
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রাজ। বিদ্বিসার পরম শ্রদ্ধাভরে শাক্যমুনির হাত ছুটি জড়িয়ে ধরলেন এবং 
প্রণামান্তে বল্লেন, “আপনি অভীঈ বোধিলাভ করে এই রাজ্যে ফিরে আসবেন 
এবং আমাকে শিষ্যূপে গ্রহণ করবেন।৮ সিদ্ধার্থ শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতি 
ক্ঞাপনপূর্বক রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে 
সম্মত হলেন। তৎংপরে তিনি যোগ্য গুরুর সন্ধানে বাহির হলেন । 
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রাজগৃহে তৎকালে আলাড় ও কুদ্রক নামে ছুইজন ব্রাঙ্ষণ উপাধ্যায় 
ছিলেন। শাস্ত্রবিগ্ঠায় ও দার্শনিক জ্ঞানে তদের সমকক্ষ তখন তথায় কেউ 
ছিলেন না। সিদ্ধার্থ তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের পদপ্রান্তে বসে 
ধর্মতত্ব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন! কর্ম, জন্মান্তর, আত্মস্বরপ, ঈশ্বরতত্ব 
প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অবগত হুলেন। স্বর্গ», নরক, যজ্ঞ, মন্ত্রার্দি বিষয়ে 
তিনি বু তথ্য শিক্ষা করলেন। আলাড় তাকে বল্লেন, “অহংকার 
বন্ধনের কারণ। অহং-নাশ না৷ হলে মুক্তি লাভ হয় না। নির্জন বাস, 
কঠোর তসস্যা ও ভিক্ষান্ন ভোজন করলে মুক্তিলাভ হয়। যেমন যুঞ্জ 
ঘাস শক্ত খোল থেকে ব৷ বন্যপক্ষী পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয় তেমনই অহং- 
উপ।ধিহীন হলে পরাপাস্তি লাভ হয়। ইহাই চরম মুক্তির রহস্য ।* আলাড়ের 
তিন শত শিষ্য ছিল। সিদ্ধার্থ আলাড়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করে কঠোর সাধনে 
নিষুক্ত হলেন, কিন্ত তাতে পরাতৃপ্তি পেলেন না। পরে তিনি রুদ্রকের উপদেশ 
অনুসারে কিছু দিন সাধন করেন। কিন্তু কুদ্রকের শিক্ষা তার মনঃপুত হলো! 
না। তখন তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী উরুবিন্ব অরণ্যে নৈরঞ্জনা নদীতীরে 
পাচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্ষে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন। শূন্যে 
আলঘ্বিত বুহৎ ঘণ্টাধ্বনির স্তায় তার তপন্তার খ্যাতি চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। 
দুর দূর স্থান থেকে ধর্মপিপাস্থ নরনারীগণ তকে দর্শন করতে এবং তার কথা 
শুনতে দলে দলে এলেন। উপবামে এবং অল্লাহারে তাঁর শরীর গু 
শাখার মত শীর্ণ হলো। তিনি এত অধিক আহারসংযম আরম্ভ করলেন যে 
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শেষে একটা মাত্র তণ্ড,ল-কণ! ভক্ষণ করেই দিন কাটাতেন। নিদ্রাহারাদির; 
অভাবে তিনি ভালভাবে কথ বলতে, বা কানে শুনতে, বা চোখে দেখতে, 
পেতেন না। অতাধিক কঠোরতার ফলে তার শরীর অস্থিচর্মসার হলো । 
অবশেষে একদিন চিস্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে তিনি' 
হঠাৎ মচ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই দেখে শিষ্যগণ ভ্রমবশতঃ ভাবলেন, 
সিদ্ধার্থের নিশ্চয়ই মৃত্যু হলে! । ক্রমে সিদ্ধার্থ চেতন! ফিরে পেলেন ! এমন সময় 
একটা রাখাল বালক একবাটা ছুধ এনে তাঁকে খেতে দিল। সেই হৃধখেয়ে 
তিনি কিঞ্চিৎ স্থৃ্থ হলেন এবং কৃষ্্ব সাধনের সঙ্বল্প ছেড়ে দিলেন | তিনি যোগত্রই 
হয়েছেন ভেবে শিষ্যবুন্দ অৰজ্ঞাভরে তাকে ছেড়ে কাশীধামে চলে গেলেন। 

প্রবাসী বণিকদের মুখে সিদ্ধার্থের কঠোর তপশ্্ধযার কথ শুনে রাজা 
শুদ্ধোদন চিস্তিত হলেন এবং স্বীয় মন্ত্রীপুত্র উদঙ্গীকে নিরু্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ 
আনতে পাঠালেন । উদঙ্গী ছিলেন সিদ্ধার্থের সমবয়সী ও সহুপাঠী। তিনি, 
উরুবিষে গিয়ে বোধিসত্বকে বল্লেন, “আমি তোমার বালাসখা উদঙ্গী। পিতা 
শুদ্ধোদন তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায়। তুমি তাকে একবার দেখতে যাবে 
না?” স্থগভীর ব্যোধিধ্যানে সিদ্ধার্থের পূর্ব স্থৃতি লোপ পেয়েছিল, নিজ নামটা 
পর্যন্ত তার ম্মরণ হলো না। তিনি চমতকৃত হয়ে জিজ্ঞাস] করলেন, “কে 
সিদ্ধার্থ? কে শুদ্ধোদন ? কে-ইব! উদদলী ?” খধি পঙঞ্জলি তার যোগহুত্রে 
বলেছেন যে, সমাধি লাভের পূর্বে সাধকের অতীত জীবনের সর্বন্থৃতির বিলোপ 
ঘটে। শোন! যায়, চৈতন্তদেব কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্াস 
নেবার পর তিন দিন ভগবদ্ ভাবে বিভোর ছিলেন এবং স্থানীয় রাখালকে ব্রজ- 
বালক, গঙ্গাকে যমুনা ও নিত্যানন্দকে বলরাম ভেবেছিলেন । 

দর্বল দেহে সিদ্ধাথ একাকী নৈরঞ্জন! নদদীতীরে বেড়াতে ছিলেন। পাখবতা 
পল্লীর মাধবী রমণী স্থজাতা বনদেবতার সঙ্ধানে তথায় এলে! এবং কুম্্র সাধনে 
স্রিয়মান অথচ জ্যোতির্ম সঙ্গ্যানীকে দেখে বনদেবতা মনে করল। সে সমল 
করেছিল তার একটী পুত্র হলে বনদেবতাকে পুজা দেবে। লে পারসান: 
নিয়ে পিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হল। সিদ্ধার্থ তাকে জিজ্ঞানা করলেন, “কি 
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এনেছ ম1?” স্থজাতা করযোড়ে বললে, “ভগবন্, আমি আপনার জন্ত এই 
পরমার এনেছি । আমি শত গাভীহৃগ্ধে পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করেছিলাম । 
সেই পঞ্চাশটি গাভীর হুপ্ধে পচিশটি গাভী পুনরায় পোষণ করেছি । আবার 
সেই পচিশটি গভীর গুগ্ধে বারট গাভী পুষ্ট করেছি। সেই বারটি গাভীর ছুধ 
খাইয়ে আরও ছয়টি ভাল ভাল গাভী পালন করেছি। তারপর তাদের দুগ্ধ দোহন 
করে উৎকৃষ্ট তগুলে সুগদ্ধি মশল। দিয়ে এই পায়সান্ন পাক করেছি। আমার 
নংকল্প ছিল যে. একটি পুত্র হলে এই পায়সান্ন বনদেতাকে উৎসর্গ করবে! । এখন 
এই পায়সান্ন আপনি গ্রঙ্ণ ও আহার ককন । দিদ্ধার্থ স্বজাতাকে শুভ।শীষ দিয়ে 
বল্লেন, “তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করে সুখী হয়েছ, তেমনি আমিও 
যেন আমার জীবন-ব্রত সাধন করে বুদ্ধ হতে পারি।” স্ুজাত।র পায়স 
খেয়ে সিদ্ধার্থ শরীরে একটু বল পেলেন এবং পুনবায় বোধিলাভের জন্য অটল 
|ংকল্প করলেন। 
তিনি নিরঞ্জন নদীর তীরে একটী অশ্খখ বুক্গ-তলে বসে ধ্যান-মগ্ন 
লেন এবং বোধিলাভার্থ এই প্রতিজ্ঞা করলেন । অশ্ব ঘোষের 'লপিত বিস্তর” 
স্থে তার গ্রতিজ্ঞান্থচক এই সংস্কৃত শ্লোকটি পাওয়া ষায়।_- 
ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং 
ত্বগস্থিমাংসং প্রপয়ঞ্চ যাতু । 
অপ্রাপ্য বোধিং বহু ধল্প-ছুলভাং 
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিম্ততে ॥ 
ছানুবদ- এ আসনে দেহ মম যাক্‌ শুকাইয়া। 
চর্ম অস্থি মাংস বাক্‌ প্রলয়ে ডুখিয়] ॥ 
শ| লভিয়৷ বোধি-জ্ঞীন দ্লভভ জগতে । 
টলিকে না দেহ মোর এ আপন হতে ॥ 
এরূপ অটল সংকল্প করে বোধিলাভের জন্ত সিদ্ধার্থ গভীর ধ্যানে মগ্ন 
লন। তখন পাপায্মা মার সদল বলে এসে তাকে প্রলোভন দেখাল এবং 


ন্লচ্যত করবার জন্ত সচেষ্ট হল। জীগ্ু-গ্রীষ্ট শম্ঘতানের দ্বারা এবং মহাদেব 
২ 
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কামদেব দ্বারা এইরূপে প্রলোভিত হয়েছিলেন । মার, শয়তান ব! কামদেব 
কী সেই, ষাকে আমাদের শাস্ত্রে পাপপুরুষ বলা হয়েছে? সে বাই হক্‌, সিদ্ধ্থ 
মারের প্রলোভন অনায়াসে অগ্রাহা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। তার গভীর ধ্যান ক্রেষে 
সমাধিতে পরিণত হল। সমাধিতে তিনি মহাবোধি প্রত্যক্ষ করলেন এবং 
সম্যক্‌ সন্বুদ্ধ হলেন। তার সর্ববাসনার নির্বাণ হল। বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থ 
বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।* বুক্ত্ব লাভ করে তিনি নিম্নোক্ত উদানটি 
গাইলেন।-_ 
অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম অনিব্বিসম্‌ 
গহকারকং গবেয়স্তে৷ হুঃখ! জাতি পুনগ.নং । 
গহকারক দিটঠোসি পুন গেহং ন কাহসি 
সব্বাতে ফাস্থকা ভগ্গা গহকুটং বিসংখিতং 
বিসংখার গতং চিত্তং তনহানং খয় মজ ঝগু!। 
এই উদ্দানটি বৌদ্ধ পালিগ্রস্থ ধন্মপদে পাওয়া যায়। ন্বর্গগত সতোন্ত্রনাৎ 
ঠাকুর কৃত এর পপ্ভান্থবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল।-_ 
জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান । 
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ । 
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা! তব পেয়েছি এবার । 
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ॥ 
ভেঙেছে তোমার স্তস্ত, চুরমার গৃহভিত্তিচয় | 
সংস্কার বিগত-চিতত, তৃষ্ণ আজি পাইয়াছে ক্ষয় ॥ 


বদ্ধ বোখিলাভের পর মহানন্দে সাত দিন দেহজ্ঞানহীন ছিলেন । এই সাত 
দিন তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন নি এবং অশ্বখ-তলে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে 
পাদচারণ করেছিলেন । বুদ্ধদেব যে অশ্বখ-তলে বোধিলাভ করেন তার নাম 
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হয়েছে বোধিদ্রম বা বোধিবৃক্ষ | ইহ] অগ্ভাপি বিদ্কমান । ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বামী 
বিবেকানন্দ উক্ত বুক্ষ-তলে ধ্যান-মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে আবেগভরে বলেন, 
“এখানে বুদ্ধ যে বাধু সেবন করেছিলেন আমি কি সেই শ্তুদ্ধ বাযুই গ্রহণ 
করেছি! তিনি ষে ভূমিতে বিচরণ করেছিলেন আমি কি সেই পুণ্য ভূমি স্পর্শ 
করেছি !” স্বামীজী বাল্যে একবার ধ্যানান্তে বুদ্ধের দর্শন পান এবং জীবনের শেষ 
বর্ষে বুন্ধগয়। তীর্থে পদার্পণ করেন। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের প্রায় ছুই তিন বর্ষ 
পরে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্ত্র এই বোধিদ্রমের একটী শাখা সিংহলের 
অন্রাধাপুর সহরে নিয়ে যান এবং তথায় প্রোথিত করেন। সেই শাখা এখন 
বৃহৎ বুক্ষে পরিণত হয়েছে । উহ! সিংহলী খৌন্ধদের মহাতীর্থ। 





ধর্মচক্র প্রবতন 


আদি শিষ্যবৃন্দ 


বোধিলাভের পর বুদ্ধ নির্বাণলক্ক মহানন্দে সাত সপ্তাহ দির্বাক্‌ রইলেন ।. 
নি নীরবে বোধিমগ্রতলে পাদচারণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন, “আমি 
₹ মহালত্য উপলব্ধি করেছি তা বিষয়ীর! বুঝতে পারবে না। তারা ইন্ডিয়- 
খে এত উন্মত্ত যে, নির্ধাণের পরম স্থুখের জন চেষ্ট। করবে না। আত্মজয়ে 
 মহামুক্তি, যে মহানন্দ লাভ হয় তা ইন্ত্রিযদাসের বোধগম্য নয়। হিংসা- 
ঘাদি ঘবন্ৰে যার! জড়িত তার। নিরবাপূন্খ থেকে বঞ্চিত হয়, তার৷ অমৃতত্বের 
ধিকারী হয় না। আমি যদি র্মপ্রচার করি সংসারীরা তা অন্থলরণ করবে 
। আমার কষ্ট ও শ্রমই সার হবে ।” 

তখন দেবতা ব্রহ্মা স্বর্গ .থেকে নেমে তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং 
[তে ধর্মপ্রচারের জন্ত তাকে আত্তরিক আত্তি জানালেন । তিনি বুদ্ধকে 
বাধন করে বললেন, “আপনি কর্ণধার হয়ে প্রাকৃত মানুষকে ধর্মপথ ন| 
খালে তার! ভবার্ণবে ডুবে মরবে।” ব্রহ্মার অন্থরোধে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে 
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সম্মত হলেন। তার মনে মৈত্রী ও করুণ! সমুদিত হল। তিনি জগদ্ধিতায় 
অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করতে সম্বল্ল করলেন এবং বললেন, “অমৃতত্বের দ্বার 
সকলের জন্ত উন্মুক্ত কোক । যাদের কান আছে তার! বুদ্ব-বাণী শুগ্রুক। 
জগতের প্রত্যেক মানুষটি পর্যস্ত মুক্ত ন1 হলে, ধর্মলাভ না করলে আমি 
মন্াপ্ররাণ করব না।” বুদ্ধের করণ দৃষ্টি দেখে ও মৌন সম্মতি জেনে ব্রঙ্গা 
সানন্দে অস্তহিত হলেন । 

বোধিক্রমতলে সাত সপ্তাহ বুদ্ধ নির্বাপ-ন্থখ ভোগে অভিভূক ছিলেন। 
নির্বাণলভের পর তপুসা 'ও ভল্লিক! নামক ই বণিক' তার কাছে এলেন। 
' ঝণিকদ্বয বুদ্ধদেবের দিব্যমু্ ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখে আৰষ্ট হলেন। তার' 
্রদ্ধাভে তাকে মধু ও পিঠে খেতে দিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর তথাগত এই 
প্রথম আহার করলেন। আহাগান্তে তিনি ধর্মপ্রাণ বণিকতবপ্কে অভিনব 
মুক্তিপথ দেখালেন । তারা তথাগতের কৃপা পেধে ধন্ত হল এবং কৃতজ্ঞতা 
সহকারে গান।লেন, " আমর! বুন্ধ ও ধর্মে শরণ নিলাম |” তপুসা ও ভল্লিকা 
বুদ্ধের হুই প্রথম শিষ্য । 

ধর্মগ্রচারের ইচ্ছা মনে আসতে প্রথমে আলাড কলম ও রুদ্রক নামক তার 
ভূতপূর্ব গুরুদ্বয়ের নাম বুদ্ধের মনে পড়ল। তিনি অনুসন্ধা(ন জানলেন, তদের 
উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে । -₹ৎপরে ত।র ম্মরণ হল পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যের কথ!। 
তিশি শুনতে পেলেন, তার! বারণলী সমীপে মুগদাৰ ন।মক স্থানে খষিপত্তনে 
আছেন। ন্িনি ধর্মপ্রচারার্থ তথায় যাবার উদ্দেগ্তে বুদ্ত্ব লার্ভের পর "মষ্টম 
সপ্তাহে কানীযাত্রা করেন। কানা যাওয়ার পথে তবণ ত্রাঙ্গণ গন উপকের সঙ্গে 
তার দেখ। হল। উপ তার পুর্ব-পরি।চত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের জ্যোতির্যয 
মুখমণ্ডল দেখে বললেন, “আপনার প্রশান্ত মুর্তি ও উজ্জল চক্ষু দেখে মনে হয়, 
আপনি অমৃতত্ব লাভ করেছেন |” বুদ্ধ বললেন, “আমার “আমি” মুছে গেছে। 
আমার দেহ শুদ্ধ ও মন বাসনামুক্ত ! সত/!লোকে অ'মার অন্তর উদ্‌্ভামিত। 
আমি নির্বাণ লাভ করেছি। এজপ্ত আমার মুখমণ্ডল এত সৌমা ও শান্ত এবং 
আমার নয়নধুগল এত সমুজ্ছল। আমি মর্ত্যলোকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে 
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চাই। যার! অজ্ঞানের আধারে আবৃত তাদের আমি মমৃত্তহ্বের প্থ দেখাতে 
ইচ্ছ|'করি।” উপক উত্তর দিলেন, 'তবে আপনি মহার্গিন, বিখজয়ী, 
জিতেক্দ্রিয়।” বুদ্ধ বললেন, “উপক, আমি সত্যই গ্িন। উপক মাপা নেড়ে 
বললেন, 'হে গৌতম! আপনার পণ এ দিকে । এই বলে উপক অন্ত পথে 
চলে গেলেন । 

বুদ্ধদেব ক।শীতে গিয়ে যৃগদবে সেই পঞ্চ ভিক্ষুর কাছে উপনীত হলেন। 
ঠ।র। তাদের পূর্ব গুরুকে দেখে স্থির করলেন, “তাকে অভিনন্দন করবেন নাব! 
"গুরু, বলে ডাকবেন না, তাকে কেবল নাম ধরেই সম্বোধন করবেন।” কারণ 
তারা ভেবেছিলেন, “বুদ্ধ:দব ব্রতচাত হয়েছেন এবং এহিক ভোগবিলানে মত 
আছেন। তিনি এখন ভিক্ষু নন, কেবল গৌতম 1৮ আশ্চর্যের বিষয়, বুদ্ধ 
যখন তাদের কাছে গেলেন তার তেঙ্গঃপুত দিব্যরূপ দেখে তার। পুর্বনক্ষল্প ভুলে 
গেলেন এবং আসন থেকে উঠে তাকে যথোচিত লম্বর্ধন। করলেন, কিন্তু পূর্ব 
পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে তাকে কেহ “বন্ধ বলে, কেহ ঝ| নাম ধরে ডাকতে 
লাগলেন । তাশুনে বুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমর! কেহ আমার নাম ধরে 
ডেকো না,বা আমাকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করো না। সিদ্ধার্থ এখন সন্মুদ্ধ 
হয়েছেন এবং বোধিলভ করেছেন। তোমরা সকলে তার অপুর্ব উপদেশ 
গ্রহণ কর। বুদ্ধ সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি করে থাকেন। তাঁকে লকলে 
“পিতা বলে সম্বোধন করে । পিতাকে অশ্রদ্ধ! করা পাপ। কঠোরতার দ্বার! 
তথাগ্নত মুক্তিকামী নন। কিন্তু তা বলে তিনি এঁহিক সুখের প্রশ্রর দেন 
ন।। তিনি মধ্যপন্থার অন্গগামী। বিলাস ও কঙ্ক্রতার মধ্য পথে চল্লে 
পর্মজীবন স্থখকর ও ফলপ্রস্থ হয়। মাছ-মাংস না খাওয়! ব! নগ্ন ও মুণ্তিত- 
মস্তক থাক ব৷ জটাধারণ কর? প্রভৃতি ঘর! চিত্ত শ্তদ্ধ,হয়*না, যর্দি বিবেক-বৈরাগ্য 
নাথকে। ক্রোধ, স্থুরাপান, একগু'য়েমি, ভণ্তামী, হিংসা, আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দ। 
ও অসৎচিস্তাদি দ্বারাই চিত্ত মলিন হয়। তাই আমি তোমাদিগকে মধ্য পন্থা 
শিক্ষ। দেব।” বুদ্ধের কথা শুনে উল্লিখিত পাঁচ জন দ্ত্রাঙ্মণ তার চরণে প্রণত 
ইয়ে নিবেদন করলেন, “ভগবন্! আমাদের দোষ ক্ষম। করুন।' 
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ভগবান্‌ বুদ্ধ যখন ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে উগ্ভত হলেন তখন রদ্বময় শত 
আমন সেখানে অকম্মাৎ বিস্তৃত হুল। বুদ্ধদেব তন্মধ্যে একটি আসনে বসে 
উপদেশ দিতে লাগলেন । উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁর পুরোভাগে সমাস।ন হলেন। 
তখন গৌতমের দেহ থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বেরিয়ে দশ দ্রিক আলোকিত করল। 
বুদ্ধ-বাণী শোনবার জন্য দেবতারা দলে দলে স্বর্গ থেকে সেখানে নেমে এলেন। 
গ্বরীধাম শুন্য হয়ে গেল। সেই শুভ মুহূর্তে সুমন্দ পবন বইতে লাগল, 
মনোহর কুন্থম-সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে পুষ্প- 
বৃষ্টি হল। পৃথিবী নীরব প্রশান্ত হয়ে গেল। গ্রাণিজগৎ উৎকর্ণ হয়ে 
বুদ্ধ-বাণী শুনতে লাগল। ষদ্দিও বুদ্ধ তৎকালের কথা ভাষা! পাপণিতে উপদেশ 
দিলেন তথাপি প্রত্যেকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় সেটি ষেন গুনতে পেলেন। তার মুখ 
থেকে মুক্তিবাণী গুনে নরলোক ও উধর্ব ভূবনগুলি ধন্ত হয়ে গেল। তিনি ষে 
আর্য ধর্ম প্রচার করলেন তার সারমর্ম এই 1 

আর্ধ সত্য চারটা। প্রথম-_জীবন ছ্‌ঃখময়। * দ্বিতীয়__ছুঃখের কারণ 
বিষয়-তৃষ্ণা। ভৃতীয়_-বিষয়-তৃষ্ণাত্যাগে ছুঃখনাশ হয়। চতুর্থ__-অষ্টািক আধ্য 
মার্গে চলুলে চিরতরে ছুঃখ-নিবৃতি হয়, নিব'ণ লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ আধ্যম।গ 
এই--(১) সম্যক্‌ দৃষ্টি (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম)কৃ বাক্য (৪) সম্যক্‌ কর্ম 
(৫) সম্যক জীবিক1 (৬) লম্ক্‌ উদ্ভোগ (৭) সম্যক্‌ স্মৃতি (৮) সম্যক্‌ ধ্যান। 
এই আষ্টাঙ্গ ধর্-পথে চললে নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাপ শ্ম্ময় নয়, সুখময় 
নির্বাণে পরম সুখ, চির শাস্তি অনুভব করা যায়। বিষয়-তৃষ্ণার ন্বিণণে 
শাশ্বতী শাস্তি ব আত্যন্তিক নুখ অনুভূত হয় । 

পূর্ব্ক্ত পঞ্চ শিষ্যের নাম কৌত্ডিপ্য, ভদ্রজিৎ, বাম্প, যহানাম ও অ্বজিৎ, 
কৌতিগ্য সর্বাপেক্ষ! বর়োবুদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধের শরণ নিলেন। 
ইনিই বুদ্ধের প্রথম শিষ্য । বুদ্ধ এর নাম রাখলেন আজ্ঞাত কৌত্ডিপ্য । বাকা 
চারজন একটু পরে তার শিধ্যত্ব স্বীকার করেন। এই জাদি পঞ্চ শ্থ্যি বৌ 
সংঘে অর্থৎ মণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হয়েছেন। এ্রথম পঞ্চ শিষ্য গ্রহণ থেকে 
মৃত্যু পর্যাস্ত বুদ্ধ বত শিষ্য গ্রহণ করেন তার বিশদ বিবরণ 'মহ্াবগ্গ+ ন!মক 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ২৩ 


পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রথম পঞ্চ শিষ্য সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, পবুদ্ধং 
শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।* তখন থেকে আজ 
পর্যাস্ত কোটা কোটা নরনারীর মুখে নিত্য এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে । যখন 
তার বৌদ্ধ ত্রিরত্বের শরণ নিলেন এবং জগৎকে নৃতন ধর্মপ্পথ দেখালেন তখন 
চারদিকে শাস্তিশ্রোত প্রবাহিত হল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ অভিন্ন। বুদ্ধ ধর্মের জীবন্ত 
বিগ্রহ এবং সংঘ ধর্মের সংরক্ষক | বুদ্ধ তার পঞ্চ শিষ্যাকে সংঘ সম্বন্ধে ষে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, তা “সংযুক্ত নিকায়' নামক পালি গ্রন্থে লেখা আছে। তিনি 
বলেছিলেন, “সত্যলাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যে বাক্তি একক দীড়ায় সে যদি দুর্বল 
য় তাহলে পুর্ব পথে আবার ফিরে যেতে পারে । সুতরাং তোমরা একত্রে 
বাস কর, পরস্পরকে সাহাধ্য কর এবং পরম্পরের প্রচেষ্টা! পরিপুষ্ট কর। 
তামরা সকলে সহোদরের মত সংঘবদ্ধ হবে এবং প্রেমে এক, পবিত্রতায় এক 
এবং সতানিষ্ঠায় এক থাকবে । ধর্মসাধনের পক্ষে সংঘবদ্ধ জীবনই শ্রেযস্কর | 
[ধিবীর চারদিকে এই মহাধর্ম প্রচার কর, যাতে পৃথিবীর সমস্ত নরনারী 
অরজ্যের অধিবাসী হতে পারে। ইহাই ভিক্ষুলংঘ। যাঁর] বুদ্ধের শরণ 
নয়েছে তারা এই সংঘে আজীবন বাস করবে এবং ধর্ম প্রচারে রত থাকবে ।* 

বুদ্ধের প্রথম শিষ্য কৌত্ডিস্তই বুদ্ধ-বাণী সর্বপ্রথমে হৃদ্গত করেছিলেন । 
তনি তথাগতকে সম্বোধন করে বললেন, “ভগবন, আমাদিগকে উপদম্পদ দান 
কুন, সন্্যাসত্রতে দীক্ষিত করুন।* তথাগত বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, এস। 
তামর! আমার ধর্ম উত্তমরূপে বুঝেছ। ছুঃখনাশ ও নির্বাণলাভের জন্য বিশুদ্ধ 
ধু-জীবন যাপন কর ।” তখন কৌ্ডিন্ত প্রমুখ ভিক্ষুবুন্দ সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত 
[লেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘে সন্যাস উপসম্পদ। নামে অভিহিত 

তখন কাশীতে বশ নামে কোন ধনী বণিকের পুত্র বাস করতেন। জাগতিক 
&খকষ্টে আহত হরে তিনি রিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন। এক গভীর 
নশীথে তিনি বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে ঝুদ্বের কাছে চলে গেলেন। দূর 
থকে বুদ্ধকে দেখেই ষশের হুঃখভার লাঘব হল। বুদ্ধ তাকে সন্গেহে বললেন, 
এখানে কোন ছুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই। এস, তোমাকে ধর্মশিক্ষা দিই । 


২৪ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


ধর্মই তোমার দুঃখ দূর করবে।” এই কথ গুনে যশ আশ্বম্ত হলেন এবং 
বুদ্ধের কাছে গিয়ে বসলেন এবং ধর্মশিক্ষা লাভ করঞ্জেন। যেমন উত্তপ্ত দেহ 
ঠাণ্ডা জল পান ঝা ঠাণ্ডা জলে স্নান দ্বার] শীতল হয় তেমনি বুদ্ধে৫ কথামৃত পান 
এবং তার সঙ্গস্থখে লান করে যশের তপ্ত প্রাণ ঠাণ্ডা হল। , 

তিনি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার দেহ হীরা-মুক্তাখচিত, ও 
অমূল্য রত্বে শোভিত। তা! দেখে তার অন্তর লজ্জায় ভরে গেল। তথাগত 
ভার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, “মন গডুময় অলঙ্কার ভূষিত হলেও ইন্দ্রিয 
জয় সম্ভব বাহা বপেধর্ম নেই, বা মন বিচলিত হয় না। শ্রমণের দেহ 
তপন্বীর বেশ পরলেও তার মন বিষন্ব-তৃষণার আকুল হতে পারে। যে নিজন 
অরণ্যে থেকেও পাধিৰ ভোগবিলাল কামনা করে সেই সংসারী। আরে 
সংসারীর পোষাক পরেও স্বর্গীয় ভবে ভরপুব ণাকে সে-ই সন্যাসী। বিষয়-তৃষ্ণা 
ন1 থাকলে সংসারী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য তিরোহিত হয়" বুদ্ধের কথা 
গুনে বশের মন বিবেক-বৈরাগে পরিপূর্ণ হল। তাকে সন্্যাসের সুযোগ! 
অধিকারী জেনে বুদ্ধ তাকে সংঘতুক্ত করলেন এবং উপসম্পদ! দিলেন। বুদ্ধ ও 
যশের মধ্যে যখন ধর্ম/লেচনা চলছিল তখন যশের পিত। পুত্রের সন্ধানে সেই পঃ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । বুদ্ধের পরঙ্থে উপবিষ্ট গেরুয়াধারী পুত্রকে দেখে তিনি পুত্রণে 
চিণতে পারেন নি। তিনি পথে যেতে যেতে বদ্ধকে গিজ্ঞাস। করলেন, “ভগবন্‌ 
আাপনি 'আমার পুত্র ধশকে দেখেছেন কি?” বুদ্ধ যশের পিতাকে বললেন 
“এখানে এলে আপনার পুত্রকে পাবেন।” পিতা মানন্দে বুদ্ধের কাছে গিে 
ৰসলেন। পুত্রও তার কাছেই বসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের পুত স্পশে পুত্রের 


দেহ-মন 'এত পরিবতিত হয়েছিল যে, পিত৷ পুত্রকে প্রথমে চিনতে পারে 
না। তিনি বৃদ্ধের কণা শুনে পরম শাস্তি পেলেন এবং বললেন, “আপনার কথ 


শুনে বিশ্জ্খল জীবন ্তশুঙ্খল হয়। ন্ুগুপ্ত ধর্মতবকে স্থুলভ করে আপনি 
সাধারণের সন্পুখে এনেছেন। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ্ঘের শরণ নিলাম। 
ভগবন্‌, আম!কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।” যণের পিত! গ্রথম গৃহী শিষ্যরূণে 
পংখে যোগদান করেন। 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ২৫ 


বুদ্ধের নিকট ধর্ম/লোৌক পেয়ে পিতার জ্ঞানচস্ষু উন্মীর্লিত হল। তখন তিনি, 
পুত্র ষশকে অদূরে উপবিষ্ট দেখলেন এবং তাকে বল্লেন, “তোমার ম! 
£খশোকে অভিভূত। বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে পান্না দাও।” তখন বশ 
বুদ্ধের দিকে তাকালেন এবং তাঁর মনোভাব বুঝতে চাইলেন । বুদ্ধ বললেন, 
প্যশ কি বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পুর্ববৎ গাহস্থ্য জীবনের স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ 
করবে ?” ধশের পিতা! উত্তর দিলেন, “আমার পুত্র যশ আপনার পুত সংগে 
যদি ল/ভবান্‌ হয় তবে সে সেখানেই থাকুক। সে তে! সংসার-বন্ধন থেকে 
মুণ্ড হয়েছে।” বুদ্ধ যখন উভয়কে ধর্মপ্রসঙ্গে আপ্যাপ্সিত করলেন তখন পিতা 
করজে।ডে বুদ্ধকে নিবেদন জানালেন, “ভগবন্‌, কূপা করে আমার বাড়ীতে ভিক্ষা 
গ্রহণ করুন এবং যশকে সেবকরূণে সঙ্গে নিন ৮ 
বুদ্ধ উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হয়ে গৈরিক বসন পরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ষশের 
সঙ্গে তার বাড়ীতে গেলেন। যখন তীর! উদ্চয়ে তথায় উপনীত হলেন তখন 
যশের মাতা ও পত়্ী বৃদ্ধকে প্রণামাস্তে তার কাছে বনলেন। তখন বুদ্ধ তাদের 
কাছে ধর্মপ্রচার করলেন। তাব কথ! গুনে সেই নারীরাও ধর্মালোক পেয়ে 
ত্বানন্দে বলে উঠলেন, “আপনাব বাক্য কি মধুর। আপনার উপদেশ বিপথ- 
গামীকে স্থপথে চালিত করে। আপনি অন্ধকারে যে আলোক জ্বালিয়ে দেন 
ভাতে চক্ষুহীন চক্ুত্মন্‌ হয়। আমর! বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘেব শরণ নিলাষ।” 
এইরূপে যশের মাতা ও প্্বী শিষারূপ বৌদ্ধ সংঘে প্রথমে যোগ দিলেন। 
যশের চারটি ধনী বন্ধু কাশীতে ছিলেন। তদের নাম বিমল, স্থবান, 
 পুণ্যজিং এবং গবান্পতি । যখন তীরা শুনলেন যে, যশ স্বীয় স্মন্দর কেশরাশি 
| 'কটে ফেলে গৈরিক বসন পরেছেন ও সংসার তাাগ করে সন্যানী সেজেছেন 
হখন তার যশের কাছে এলেন এবং যশ তদিগকে দেখে বৃদ্ধকে নিবেদন করলেন, 
'ভগবন | আমার এই চারটি বন্ধুকে আপনি ধর্মালোক দিন ।” যশের অনুরোধে 
ধার বন্ধুততুষ্ট়কে ধর্মশিক্ষা। দিলেন। তীরা বুদ্ধের শিত্যাত্ব ্বীকার কণে ধন 
[লেন। এইরূপে পাচ মাসের মধ্যে াটজন শিষ্য সংগৃহীত হল। 
বৃদ্-বাধী যতই প্রচারিত হল ততই বুদ্ধের নিকট লোকসমাগম বাড়তে 


২৬ বুদ্ধের কথ। ও গল্প 


লাগল। তীদের মধ্যে কেহ কেহ সংসার ছেড়ে সন্যাসী হলেন। যখন বুদ্ধ 
দেখলেন যে, সকলের নিকট ধর্মপ্রচার কর] তার পক্ষে আর সম্ভবপর নয় তখন 
তিনি সুযোগ্য শিশ্যবুন্দকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ পাঠালেন এবং বললেন, 
স্হে ভিক্ষুগণ, বনহুজনহিতায়, বহুজনস্ুখায় তোমরা জগতে বিচরণ কর 
করুণার বশে। অজ্ঞানের অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। ধর্মালোক দানে 
তোমরা সেই অন্ধকার দৃরীভূত কর। কিন্তু অযোগ্য বন্ধুর নিকট এই 
আধ্যধ্ প্রচার করো না। তবে ষখন যোগ্য অধিকান্ীীকে দেখবে তাকে ধর্ম 
শিক্ষা দেবে। তোমার্দিগকে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিলাম ।” ক্রমশঃ এই 
প্রথা! প্রচলিত হল যে, যখন আবহাওয়। ভাল থাকবে তখন ভিক্ষুগণ চারদিকে 
ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করবেন এবং বর্ধাকালে তথাগতের কাছে এসে থাকবেন। 


অগ্নিহোত্রী কাশ্যপ 


একবার বর্ধাকানে বুদ্ধদেব উরুবিন্বে গিয়ে অবস্থান করেন। তথায় অগ্নির 
উপাসক জটিলগণ বাস করতেন । তাদের গুরু ছিলেন অগ্রিহোত্রী কাশ্প। সমগ্র 
ভারতে তখন কাশুপ ন্ুপণ্ডিত ও ধর্মোপদেষ্টারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ 
কাশ্ঠপের কাছে গিয়ে বললেন, “যে ঘরে আপনি পবিত্র অগ্নি স্থাপন করেছেন 
তথায় আমাকে একটি রাত্রি থাকতে দিন ।” কাশ্ঠপ বুদ্ধের দিব্য মুখন্রী দেখে 
ভাবলেন, “তিনি একজন মহামুনি, ধর্মগুরু। যদি তিনি আমার হোমকক্ষে 
থাকেন অজগরের দংশনে তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন।” তিনি বুদ্ধকে বললেন, 
"আপনি যদি আমার হোম-কক্ষে থাকেন আমার আপত্তি নেই । কিন্ধু তথায় 
বিষধর অজগর সাপ আছে, তার দংশনে তো! আপনি মার। যাবেন।” বুদ্ধ এই 
কথ! গুনে নিরন্ত হলেন না এবং কাশ্ঠপকে হোম-কক্ষে থাকতে দেবার জন্য 
পুনরায় অগ্্রোধ করলেন। কাশ্তপের সম্মতি পেয়ে তিনি হোমকক্ষে গিষে 
বসলেন, দেহ সমুগ্লত রেখে এবং পরমার্থ চেতনায় পরিবুত হয়ে । গভীর রাত্রে 
একটুমন্ত বড় অজগর সাপ গর্ভ থেকে বেরুল, ক্রোধভরে অগ্নিবৎ বিষ উদ্গীরণ 
ফণ্পতে করতে । তাতে কক্ষম্থিত্‌ বায়ু [বধাক হয়ে উঠল। কিন্তু অজগর বুদ্ধের 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ২ 


কোন অনিষ্ট ফরতে পারল ন|। বুদ্ধ বোধি-ধ্যানে অচল ও অটল রইগেন ॥ 
বিষাক্ত সর্প তাতে এত কুদ্ধ হল যে, সে নিজেই বিষ বমি করতে করতে মরে 
গেল! বুদ্ধের অঙ্গ-জ্যোতিতে কাশ্তপের হোমাগ্নি নিপ্রভ হয়ে গেল। , 

যখন অগ্রিহোত্রী কাশ্তপ দেখলেন কক্ষনির্গত আলোক স্থবিমল ও সমুজ্বল, 
তখন তিনি ভাবলেন, "আহা! তথাগতের মুখমণ্ডল কি প্রশান্ত, কি সৌম্য ! 
কিন্ত-তীকে তো আজ অজগর মেরে ফেলবে! পরদিন প্রাতে বুদ্ধ কাশ্তপকে' 
অজগরের মুতদেহ দেখিয়ে বললেন, “দেখুন, আমার আভায় এর আগুন নিবে 
গেছে ।” অহঙ্কারী কাশ্তুপ ত! দেখে মনে করলেন, শাক্যমুনি বড় শ্রমণ ও 

ক্তিশালী, কিন্ত আমার মত বিশুদ্ধ নন। তখন একটী বিরাট ধর্ষমোৎসব আসন্ন 

ছিল। কাশ্তপ ভাবলেন, "দেশের নান! স্থান থেকে অসংখ্য নরনারী এই উৎসবে 
আসবে এবং শাক্যমুনিকে দ্বেখবে। শাক্যমুনি তাদের সঙ্গে কথ! বল্‌্লে তারা 
সকলে তার কথাই নেবে এবং আমাকে ছাড়বে * এই ভেবে ভেবে ঈর্ষায় 
তিনি জলে উঠলেন। 

উৎসবের দিন শাক্যমুনি অন্তর গেলেন এবং কাশ্তপের কাছে এলেন না। 
“কাশ্তঠপ শাকামুনির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আপনি আমার আশ্রমে 
এলেন না কেন? তথাগত উত্তর দিলেন, “হে. কাশ্বপ, আপনি কি ভাবেন' 
নি ষে, উৎসব-স্থল থেকে আমি আজ দূরে গেলেই ভাল হয়? কাশ্তপ চমতকৃত' 
হয়ে ভাবলেন, "শাকামুনি মহাপুরুষ । তিনি আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন । 
কিন্ত তিনি আমার মত মহাপুরুষ নন।” তখন তথাগত কাশ্তপের মনোভাব 
বুঝতে" পেরে তাকে সম্বোধন করে বল্লেন, *আপনি সনাতন আর্ধ ধর্ম হাতের 
কাছে পেয়েও গ্রহণ করছেন না। কারণ, আপনার হৃদয়ে ঈর্যানল জল্ছে দাউ 
দাউ করে। জঈর্যাভাবকি পবিত্র? শ্বার্থপরতার অবশেষই ঈর্ষা। কাশ্তপ! 
আর্পনি এখনে! বিশুদ্ধ হতে পারেন নি। আপনি এখনও ধর্মরাজ্যে প্রবেশ 
লাভে সমর্থ হন নি। বৈর ভাব কিছুমাত্র থাকলে ধর্মালোক হৃদয়ে প্রবিউ 
হবে ন।।” 

বুদ্ধের কথায় কাণ্তপের অন্তর থেকে বৈর ভাব নিঃশেষে বিদুরিত হল ॥ 


২৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


'তিনি বুদ্ধের নিকট নত শিরে প্রার্থন! জানালেন, “ভগবন্‌! আমাকে ককপাপূর্বক 
আর্ধ্ধর্মে দীক্ষিত করুন।” বুদ্ধ বল্লেন, “কাস্তপ ! আপনি জটলদের গুরু | 
প্রথমে তাদের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় জানান এবং আপনি যা 
সমুচিত বিবেচন। করেন তারা তা করুক ।” কাশ্ঠপ জটিলদের কাছে গিয়ে 
বল্লেন, “আমি ভগবান্‌ বুদ্ধের শরণ।গত হয়ে ধর্মজীবন বাপন করতে প্রস্তুত 
কষেছি। এখন তোমরা য| ভাল মনে কর তাই কর।” জটিলগণ উত্তর দিল, 
“আমরাও শাক্মুনির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধালম্পরন। আপনি যর্ি তার সংঘে 
যোগ দেন আমরা৪ তাই করবো ।” 

উরুবিভ্বের জটিলগণ তখন তাদের অগ্নি-পৃজার উপাদান নদীতে বিনরজন দিয়ে 
লে দলে বুদ্ধের কাছে গেল এবং তার শরণ নিল। উরুবিন্বে কাশ্তপের হই ভ্ভাই 
নাদি কাশ্যপ ও গর়। কাশ্যপ খুব শক্তিশালী ধর্ম[ধিনারক ছিলেন এবং নঙ্গীর 
তীরেই বাস করতেন। অগ্নি পুজার দ্রব্যাদি নদীর জলে ভাস্তে দেখে তারা 
ভাখলেন, “মামাদের ভ্রাতার নিশ্চয়ই কিছু অমঙ্গল ঘটেছে” তার! স্ব শ্ব 
শিষ্যরন্দ সহ উরুবিনবে এলেন এবং সব কথ শুনে বুদ্ধের কাছে গেলেন। না্দি 
ও গয়ার জটিলগণ কঠোর তপন্ত। ও অগ্নি-উপাসন। করত। তার্দিগকে আসতে 
দেখে বুদ্ধদেব অগ্নি সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।-_ 

“তে জটিলগণ, জগতের প্রতেক জিনিষই জ্বলছে তৃষ্জানলে। চক্ষু জল্ছে, 
ভাবরাশি জলছে, ইন্দ্রিয-গাম জল্ছে। €ক্রাধ, হিংসা ও অজ্ঞান মাঁনব মনে 
ঝাস| বেধেছে । যতক্ষণ অগ্নি দাহ দ্রব্য*পাবে ততক্ষণ সে জল্বে, ততক্ষণ সে 
শিভবে না। ভতষ্জানল থাকলে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, &:খ-শোক, বিপদদ-বিলাপ 
যস্ত্রণা-নৈরাম্ত আস্বেই। এই সকল বিবেচন! করে প্রকৃত ধর্মপিপান্থ চতুবি' 
'আর্ধয সত্য ও 'অষ্টাঙ্গ ধর্মমর্গে দীক্ষিত হবে। সে চিরে চক্ষু, কর্ণ ও লিহ্বাগি 
ইন্জ্িয়ের ভোগ-তৃ্চ) ত্যাগ করবে। ছুনিয়ার সব কিছু জরাজীর্ণ হয় কেবলমা: 
ভৃষ্ই তরুণায়িত হয়। ভোগ-তৃষার নির্বাগ হলেই শোক-ছুঃখের অবসান ঘা 
এবং চির শান্তি লাভ হয।” 

ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্মেপদেশ শুনে 'জটিলগণ পরিতুষ্ট হল এবং বুদ্ধ, বর্ম 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ১৯ 


সংঘের শরণ নিল। উরুবিন্বে বুদ্ধের শিষ্য-সংখা। দর্বসমেত এক হাজারে 
দাড়াল । 


আগ্নের উপদেশ 

নব্দীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গে ৩থাগত একদিন গয়ার ক।ছে গয়াশীর্য পাহাড়ে 
বসে আছেন। রাগ্গুহের 'অধিত্যক1 তার সম্মুখে বিস্তৃত। এমন লময় 
সমুথস্থ পাহাড়ে ঘোর দাবানল জলে উঠল | অবিলম্বে বুদ্ধ প্রমুখ সকলের দৃষ্টি 
সেদিকে আকৃষ্ট হল। সেই দাবানলে প্রতি লক্ষা করে বুদ্ধ সমবেত শিষ্- 
মগ্ডলীকে নিয়লিখিত উপদেশ* দিয়েছিলেন 

"হে ভিক্ষুগণ, বিশ্বময় ষে হুতাশন দ।উ দাউ করে জল্ছে তা লক্ষ্য কর। 
দেখ, আদিত্য আদীপ্তঃ চক্ষু প্রজ্লিত, সমস্ত দৃশ্তমান জগতে অগ্রিনুষ্টি হচ্ছে। 
শব, স্পণ, রূপ, রস ও গন্ধ--এই পাচ বিষয়রূপ ইন্ধন পেয়ে ইন্ট্িানল জলে 
উঠছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্র, লোভাগ্সি ও মোহাগ্মি জল্ছে--তন্ম, মৃত্যু, রোগ, 
শোক, নৈরান্ত, দৌর্মনস্ত সেই অনলে প্রস্থত হচ্ছে । হীং্জ্রয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, 
দেহ, মন, চিত্ত] সবই এক বিরাট অগ্রিকুণ্ড। ইন্দ্রিয়সমূহ কাম্য বস্তর উপভোগে 
উত্তেজিত, লালাগিত। বাসনানল নিরন্তর দেহ-মনকে প্রদাহযুক্ত-করছে।” 

"হে ভিক্ষুগণ, এই দুনিবার জাল! দেখে জ্ঞানী সংযত হন। দেহ, মন ও 
ইন্দরিয়াদির প্রতি তার বৈরাগা ভন্মে। এই বিষম জ!ল! কিসে প্রশমিত হয়, 
এই লকল ছুঃখ-যন্ত্রণা থেকে কি উপায়ে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় তিনি 
চিন্তা! করেন এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্চ্য। দ্বারা নির্বাণ-রাজ্যে উপনীত হন । 
নিরাণ- রাজ্যে বালনার প্রবেশ নিধিদ্ধ। তথায় তিনি জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যা ধি, 
ভয়-দুঃখ এবং জবালা-যস্ত্রণ। থেকে চির-মুক্ত হয়ে পরম সুখ ভোগ করেন ৷? 

“সংযুক্ত নিকায়ে” আছে, একদ! তথাগত কৌশান্বীতে শিংশপ। বনে বাস 
করছিলেন। তিনি একটা শিশংপা গাছ থেকে কয়েকটী পাত হাতে নিয়ে 


সপ 


হা * সত সত্যশ্রনাথ ঠাকুর ইহার নাম 'আগ্নেয় উপদেশ' দিয়েছেন। সেই নামই এখানে 
যবহতি হল। 


৩০ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


শিষ্যগণকে নিজ্ঞাস! করলেন, “হে ভিক্ষুবৃন্দ, আমার হাতে যে পাতাগুলি আমি 
সংগ্রহ করেছি এবং যে গুলি শিংশপ] গাছে আছে, তন্মধ্যে কোনগুলি বেশী ?” 
শি্াবুদ্দ একবাক্যে উত্তর দিলেন, যে পাতাগুলি তথাগত হাতে নিয়েছেন 
সেগুলি অধিক নয়, কিন্তু শিংশপা গাছে যে পাতাগুলি আছে সেগুলি তার চেয়ে 
অনেক বেশী" তখন তথাগত বল্লেন, “তেমনি হে শিব্যাুন্দ, আমি বে ধর্মতত্ব 
তোমাদিগকে বলেছি তা অতি অল্প এবং য! লাভ করেছি অথচ ব্যক্ত করি নি, 
তা অনেক বেশী। তা তোঁমাদিগকে বলি নি কেন জান? কারণ, তা জেনে 
তোমাদের কোন লাভ নেই, তা তোমাদের অধ্যাত্ম উন্নতির সহায়ক হবে না 
তা তোমাদিগকে পাধিব ভূমি থেকে অপাধিব ভূমিতে নিয়ে যাবে না, তা 
বাসনা-বর্জনে, অনিত্য বস্ত ত্যাগে, জ্ঞানলাভে, বোধিলাভে ও নির্বাণ প্রাপ্তিতে 
সহায়ক হবে না বলে আমি তা তোমাদিগকে বলি নি। ধর্মতত্ব অশীম, 
অননস্ত। তার ইতি করাযায় ন।” 

“মজঝিম নিকায়ে” আছে, মালুষ্ক্যপুত্ত তথাগতকে কয়েকটি দার্শনিক গ্রন্ 
করেন এবং সরল ভাবে বলেন, “আপনি আমার দার্শনিক প্রশ্নসকলের উত্তর দেন 
ন! বলে আমি অনস্তষ্ট হয়েছি। আপনি যদি সেগুলির উত্তর দেন তাহলে আমি 
আপনার সংঘে থেকে ভিক্ষু জীবন যাপন করৰ ; আর যদি আপনি উত্তর না দেন 
তাহলে লাধুজীবন ছেড়ে সংসারে ফিরে যাব। যদি আপনি এই সকল প্রশ্নের উত্তর 
না জানেন তাহলে আমাকে স্পষ্টই বলুন, 'আমি জানি ন1।” সুশান্ত শিষ্টাচার 
'অবলম্বন করে বুদ্ধ শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এই গল্পটি বললেন ।--কোন 
ব্যক্তি একটি বিষাত্ত তীর দ্বার! বিদ্ধ হয়। তার বন্ধুর! চিকিৎসকের কাছে ছুটে 
গেল। চিকিৎসক এসে ক্ষত স্থান থেকে তীরটী তুলে ফেলতে উদ্ভত হলেন। 
কিন্তু আহ বক্জি চীৎকার করে বলে উঠল, “থাম । আমি তীরটি তুলে ফেলতে 
দেব না, ধতক্ষণ না আমি জানি এই তীরটী কে ছু'ড়েছিল, সে লোকটি মহিল। 
না ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত না.শুদ্র, সে কোন পরিবারের লোক, সে লদ্বা কি বেঁটে 
এবং তীরটি কি জাতীয় ও কি প্রকারের ইত্যাদি ।হ কিন্ত এই সকল প্রশ্নের উত্তর 
পাবার পূর্বেই লে|কটির মৃত্যু নিশ্চিত। এইরূপে যে শিষ্য ধর্মতত্ব সন্ধে সকল 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ৩১ 


সংশয় মিটাতে চায় সে দুঃখের কারণ, হুঃখনাশ ও ছুঃখমুক্তির পথ জানবার 
পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে ।” 
তথাগত তৎপ্রচারিত ধর্মকে “এহি পশ্ঠিক' বলতেন । উক্ত শবের অর্থ-_ 
এস, দেখ। ধর্মতত্ব বুঝতে হলে স[ধন দরকার । ধর্মতত্ব সম্পূর্ণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্থ নয়, 
অন্থভবগম্য। উপনিষদে আছে? ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন খধি বলছেন, 
তপন ব্রহ্ম বিজিজ্ঞালস্ব। ইহার অর্থ--তপস্য দ্বার ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! কর, বাক্য বার 
নয়। সম্ভবতঃ বুন্ধ বৈদিক খধিদের মতই ধর্মশিক্ষ। দিতেন । 


রাজগৃহে প্রচার 
ভগবান্‌ বুদ্ধ কিছুদিন উরুবিবে থেকে রাজগৃঙ্থে গেলেন। তার সঙ্গে ষে 
ভিক্ষুর। ছিলেন তাদের অনেকেই পূর্বে জটিল ছিলেন। জটিলদের পূর্ব গুরু 
কাশ্যপ বুদ্ধের সাথে 'রাজগৃহে আসেন। মগধরাজ বিশ্বিসার গৌতম 
বুদ্ধের আগমন সংবাদ পেলেন। লোকে বলতে লাগল, “বুদ্ধদেব এসেছেন । 
তিনি জগৎগুরু। যেমন গাড়ীচালক বলদকে চালায় তেমনি তিনি মানবজাতির 
ধর্মগুর/1* বিশ্বিমার অগ্াত্যবুদ ও সেনানীগণ পরিধুত হয়ে বুদ্ধদেবের সমীপে 
গেলেন । 
তথায় মগধরাজ জটিলদের ধর্মগুক কাশ্যপকে বুদ্ধের সঙ্গে দেখে বিশ্বয়ান্বিত 
য়ে ভাবলেন, শাক্যধুনি কি কাশ্যপের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন, না কাশ্যপ 
দ্ধ গৌতমের শিষ্য হয়েছেন? তথাগত বিষ্বিসারের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে 
ফাশ্যপকে বল্লেন, “তুমি কি আলোক পেয়েছ? কি জন্ত তুমি অগিক্রিয়া ও 
ই সাধনাদি ছাড়লে ?* কাশ্যপ উত্তর দিলেন, “দুঃখকষ্টসন্কুল সংস্থতি-চক্র থেকে 
ক্ত হতে পারি নি বৈদিক ষজ্তাদি করে। তাই আমি কর্মমার্গ ছেড়ে জ্ঞানমার্গে 
বতিত হয়েছি নির্বাণের আশায়।” কঠোপনিষৎ সত্যই বলেছেন, প্রবাি 
তে অদ্বঢ়াঃ যজ্জরূপাঃ 
বুদ্ধ অনুভব করলেন, “যেমন শুন্ত পাত্র জলপৃণ হতে চায়, তেমনি সমবেত 
1তৃমণ্ডলী ধর্মপিপাস্্র। তাই তিনি তাদের এই উপদেশ দিলেন, “যে 


৩২ বুদ্ধের কথ|, ও গল্প 


অভিমানের কুফল বুঝতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রলোভন থেকে সতর্ক থাঁকে 
সে-ই অনন্ত শান্তি লাভ করে। 'আমি' ভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানু 
নিরভিমান হতে পারে না । “আমি"শন্ত, স্বর্থশ্্য না হলে মানুষ পাপাচরণ 
থেকে নিবৃত্ত হয না। সৌর কিরণ দর্পণে প্রতিফলি* হলে যেমন আগুন জলে 
ওঠে তেমনি ইন্দ্র ও বিষযের সংংষাগে যে জ্ঞান হয তা ভোগবাসন! সৃষ্টি করে। 
বীজ ঠেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয তেমনি অভিমান থেকে ষড রিপুর উত্তব। 
অভিমান নষ্ট হলে তন্হা!র (তৃষ্ণার) আগুন নিভে যায়। যারা অভিমাশেব দাসত্ব 
করে তার! দিবারাত্র স্বার্থেণ সেবাধ খেটে মরে এবং তার।ই জন্ম-মৃত্যু-জর'-ব্যাপির 
ভয়ে সদা ভীত হয। আমি” স্বগ্রবৎ মিথ্যা । চেখ খুলে দেখ, মোহনিদ্্র 
থেকে জেগে ওঠ । যার! জেগে থাকে তার ছুঃস্বপ্রের ভয়ে ভীত হয় ন৷ 
রজ্জুতে যাদের সর্পত্রম হয়েছিল তার রজ্জুকে চিনতে পারলে অভীঃল। 
করে। ভোগবাসনাই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ । ভোগ-তৃষ॥ থেকে মুভ্ত 
হলেই নিষলুষ পরম শান্তি লাভ হয়। মাত! যেমন একমাত্র পুত্রকে বাচাতে 
চায় নিজের জীবনকে বিপন্ন কবেও) তেমনি যার! ধর্মালেক পেয়েছে তার 
নিরহঙ্কার নিরভিমান হয়ে সর্বভূতে মৈত্রী স্থাপন কঞ্ষক | বর্ণ,' ধর্ম ও বয়স 
নিবিশেষে তার! সমগ্র জগতের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হোক । তার] উচ্চে, নীচে € 
চারিদিকে খিশুদ্ধ, অনস্ত খৈত্রভাব প্রসারিত করুক । জাগ্রতে, শযণনে? স্বপনে, 
ভ্রমণে ও গমনে, উপবেশনে ও আহারকালে সর্বদা তে।মরা মৈত্রী-বর্ষমে আবৃত 
থাক। উক্ত অবস্থাই মানব জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থ।। ইহা স্বভবে পরিণন 
হলেই নির্বাণ লাভ হঘ। "সৎ আচরণ পরিত্যাগ, নৈতিক জীবন যাপন € 
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ষখন তথাগত উপদেশ শেষ করলেন তখন মগধরাজ তাকে ভক্তিভরে 
বল্লেন, “ভগবন্‌, পূর্বে যখন আমি রাজকুমার ছিলাম তখন আমার পাচ! 
প্রিম্ম কামন! ছিল। - আম।র৪ প্রথম কামনা ছিল রাজপদে অভিষিক্ত হবো 
সেটি পরিপুণ হয়েছে । আমার দ্বিতীয় কামনা! ছিল, আমি যখন রাজ! হে 
রাক্্যশাসন করব তখন বুদ্ধ যেন ধরাধামে অবতীণ হন এবং আমার বাজে 
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আসেন। আম।র সে ইচ্ছাও এখন পূর্ণ হল। আমার তৃতীয় কামন! ছিল 
তথাগতকে আমার শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করবে! । তাও এখন পুর্ণ হল। আমার 
চতুর্থ কামনা ছিল, তথাগতের শ্রীমুখ থেকে ধর্মীয় উপদেশ লাভ করবো। 
সৌভাগ্যক্রমে লেটিও পুর্ণ হয়েছে। আমার পঞ্চম কামনাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
ছিল। আমি কি বুদ্ধ-বাণী বুঝতে পারব? আমার সেই ইচ্ছাও আপনার 
কৃপায় আজ পূর্ণ হল। আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম । আমি ধর্মের শরণ নিলাম। 
আমি সংঘের শরণ নিলাম ।* 

অসীম এঁশী শক্তির বলে তথাগত সমবেত ব্যক্তিগণের মন ধর্ম/লোকে 
উদ্ভাসিত করলেন। বুদ্ধের কৃপায় রাজা বিদ্বিসার প্রমুখ সকলে ধর্মলাভে ধন্ঠ 
হলেন এবং অচিরে রাজ্যের সর্বত্র অভিনব ধর্ম-বীজ উপ্ত হল। 

রাজা বিশ্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে তথাগ্ধতকে স্বীয় প্রাসাদে আমন্ত্রণ 
পূর্বক বল্লেন, “ভগবন্ঃ আপনি কি ভিক্ষুবুন্দ সহ আগামী কাল আমার 
প্রাসাদে ভিক্ষা নিতে সম্মত হবেন?” পরদিন প্রাতে সেনীয়রাজ বিশ্বিসার বুদ্ধের 
নিকট সংবাদ পাঠালেন, “হে জগংগুরো। আপশি আমার সর্বাপেক্ষা সমাদৃত 
মতিথি। আপনি কৃপা করে অবিলম্বে আম্মুন। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত ।” 

তথ।গত গৈরিক বসনে সমাবৃত হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বনু ভিক্ষু 
সমভিব্যাঙ্থারে ঝাজগৃহ নগরে প্রবেশ করলেন । দেবরাজ ইন্দ্র তরুণ ব্রাহ্গণর 
বেশে বুদ্ধের সম্মুখে চলতে লাগলেন তার এই প্রশস্তি গাইতে গাইতে ।--“ষিনি 
গাআ্মজয় শিক্ষা দেন ও আত্মজম্মীর সঙ্গে থাকেন, যিনি স্বয়ং মুক্তিদাত। ও মুক্ত 
পুরুষদের সঙ্গে বিহার করেন, এবং যিনি শান্তিদাত। ও শাস্তি প্রাপ্ত শ্রমণদদিগকে 
ঙ্গে রাখেন সেই বুদ্ধদেব রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। স্বাগত, স্ুস্বাগত। হে 
দ্ধ, আপনার নাম জয়ধুক্ত হোক । বারা আপনার শরণাগত ও লহ্‌গা্ী 
তারাও ধন্তয |" 

যখন বুদ্ধ আহারান্তে ভিক্ষাপাত্র ও হাতমুখ ধুয়ে উপবেশন করলেন তখন 
[বিদ্বিসার তার কাছে বসে ভাবতে লাগলেন, “তথাগতের জন্ত এমন একটি 
টন আমি কোথায় পাই যেটি সহরের বেশী দূরে বা বেশী নিকটে নয়, বেটি 
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যাতায়াতের পক্ষে স্থুখিধাজনক এবং সকল দর্শন-প্রার্থীর পক্ষে সহজগম্য, যেটি 
দিনে জনাকীর্ণ ব! রাত্রে শবসন্ুল হয় ন! এবং যেটি স্বাস্থ্যকর ও ধর্ম- 
সাধনার উপযোগী । আমার প্রমোদ উদ্ভান বেণুবনটি সর্ববিষয়ে অনুকূল। 
আমি সংঘকে এই বেণুবন দান করব।” 

রাজ! ভিক্ষুসংঘকে উক্ত উদ্যান দান করে বুন্ধদেবকে বললেন, “তথাগত 
কপাবশে এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন।” অনন্তর তথাগত তার মৌন সম্মতি 
জানালেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বার মগধরাজকে আহলাদিত করলেন এবং গাত্রোথান 


পূর্বক স্বস্থানে চলে গেলেন । 


বৈশালীতে মহামারী 


মহাবগ.গে * আছে, বোধিলাভের পর তৃতীয় বর্ষায় তথাগত যখন রাজগৃহে 
ছিলেন তখন বৈশালী থেকে লিচ্ছবি নাগরিকদের এক দৌত্য তীর কাছে 
আসেন। দুতগণ বিনীত ভাবে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন, “ভগবান! ভয়ঙ্কর 
মহামারীর উপদ্রবে আমাদের নগর ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক 
উপাধ্যায়ের নিকট গিয়ে বহু চেষ্টা করেও উপদ্রব উপশম করতে পারিনি 
আপনি আমাদের নগরে পদধুলি দিয়ে আমাদিগকে রক্ষ। করুন ।” 

তথাগত বললেন, “রাজা বিশ্বিসারের অনুমতি হলে আমি যেতে পারি" 
বৈশালীর দূতদের প্রস্তাবে বিশ্বিসার কোন দ্বিরুক্তি করলেন না, কেবল 
বললেন, “আমি আমার রাজ্যের সীমান। পর্্স্ত তথাগতকে পৌছিয়ে দেব। 
পরে তোমরা তার যথাযোগ্য আতিগা-সকার করবে ।” এই বলে বিদ্বিসার 
রাজধানী থেকে গঙ্গার দক্ষিণ পার পধ্যস্ত যে প্রশস্ত রাজপথ গেছে ত। স্থমাজিত 
এবং পুষ্পমালা ও পতাকাদিতে সুনজ্জিত করে দিলেন এবং স্বয়ং মন্ত্রী, সভাদা 
ও পরিজ্গনবর্গ সহ গিয়ে তথাগতকে গঙ্গাতীর পর্যাস্ত পৌছিয়ে দিলেন । গগ! 
পার হওয়। মাত্র লিচ্ছবির৷ দলে দলে এসে বুদ্ধকে মহাসমারোছে বৈশালীত 


ক 1151773 11910012101 73000131972 দ্রষ্টব্য । 
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নিয়ে গেলেন। বুন্ধদেব উক্ত রাজ্যে পদার্পণ কর মাত্রই মহামারী কমে গেল 
এবং অপদেবতাগণ দুরে পলায়ন করল। যে নাগরিকরা কঠিন পীড়ায় জর্জরিত 
হয়েছিল তার! অচিরে সুস্থ হয়ে বুদ্ধের জয়গান করতে লাগল। 

বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করেই “রত্বসত্র' থেকে পদাবলী আবৃত্তি করলেন। 
'বৈশালীতে অনেক লোক তার সংঘ-ভূক্ত হুল। মহামারী দূরীভূত হওয়ায় 
লিচ্ছবির! তাঁকে বহুবিধ মুল্যবান্‌ দ্রব্য উপহার দিলেন। সেগুলি গ্রহণ করে 
তথাগত রাজগৃহে ফিরে এলেন । লিচ্ছবিরা বৈশালীর কুটাগারশাল! তাকে 
“উৎসর্গ করে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তাকে বিদায় দিল। 


ব্রাঙ্মাণ ভরদ্বাজ 


বোধিলাভের পর একাদশ বর্ষে তথাগত রাজগৃহে বর্যাকাল যাপন 
করেছিলেন। একদা তিনি পার্খববর্তী একনাল। গ্রামে গিয়ে ধনশালী ব্রাঙ্গণ 
ভরদ্বাজকে দেখতে পান। তিনি দেখলেন ষে, ব্রাঙ্গণ তার শশ্তক্ষেত্রে কষি- 
কাধ্যের তত্বাবধান করছেন। ব্রাঙ্ষণ তথাগতকে দেখে কক্ষ স্বরে বললেন, “হে 
গৌতম, আমি কৃষক । লাঙ্গল ধরে বীজ বপন করে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করি। 
তুমিও লাঙ্গল ধর, বীজ বপন কর, অনায়াসে আহাধ্য সংগ্রহ করতে পারবে ।” 
বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, “হে ব্রা্গণ, আমিও কুষিকার্ধ্য করি এবং বীজ বপনাদি 
দ্বারা আহার্ষা সংগ্রহ করি।” ' এই কথ শুনে ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 
“কি আশ্চার্য! তুমি বলছ, তুমি শ্রমজীবী কৃষক ! অথচ তোমার বুষভ ও লাঙ্গল 
নেই, বন্ধন-রজ্ছুও নেই। তোমার অস্কুশ, যুপকাষ্ঠ এসব কিছুই দেখছি না।” 
তথাগত শাস্তভাবে উত্তর দিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধাই আমার বীজ। সেই 
বীজ আমি সর্বত্র বপন করি। সাধনাই আমার সলিল। প্রজ্তাই আমার 
লাগল। আমি সেই লাঙ্গল চালিয়ে অজ্ঞান-কণ্টক উপড়ে ফেলি । মন 
আমার বন্ধন-রজ্জু, একাগ্রতাই আমার দণ্ড ও অন্কুশ। সতানিষ্ঠার দ্বারা আমি 
সকলকে বেধে ফেলি এবং মৈত্রী-করুণার দ্বারা আমি সকলকে বন্ধন-মুত্ত 
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করি। বীর্ই আমার সাধনার বুষভ। আমি কৃষিকর্ষখ করে যে শস্য আহরণ 
করি তা হুঃখাস্তকরী নির্বাণ ।” 
ব্রাহ্মণ এই উপদেশ শুনে মুগ্ধ হলেন এবং বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করে 
ভূক হলেন । চৈতন্যরদ্দেব যেমন রজকাদি নিম্নজাতীয় লোককে ভক্তিদান 
করেছিলেন তেমনি বুদ্ধদেব কৃষক দিগকেও ধর্মভাবে উদ্ধন্ধ করেন। 


গোপাল ধনিয়। 


পালি ত্রিপিটকে "নত নিপাত' নামে একটী গ্রন্থ আছে। উহার নিয়! 
সুষ্ডে গোপাল ধনিয়া! 9৪ ভগবান্‌ বুদ্ধের একটী চমৎকার কথোপকথন লিপিবদ্ধ 
আছে। ফাউসবল 'ধর্মপদে'র যে ইংরাজি অনুবাদ করেছেন তাতে এই স্সত্ুটা 
অনুদিত হয়েছে । মূল পালি থেকে এই কথোপকথনটা অন্থুবাদ কবে এখানে 
দেওয়া হল। এই গল্প থেকে জ|না যাষ, বুদ্ধ সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে কিকপ 
সকলের মধ্যে ধর্মালোক বিতরণ করতেন । 


রাত্রির আধারে ছুনিয়াকে ঢেকে ফেলেছে । মুষল ধারে বৃষ্টি পডছে এবং 
ঝড়ও বইছে। মহীতীরের গ্রাম্য পথে হঠাৎ ঝড-বুষ্টিতে পড়ে বুদ্ধদেব পাশববতী 
গোপাল ধনিয়ার পর্ণ কুটারের দেওযালের কাছে এসে দীাডালেন। জানালার 
মধ্যে দিয়ে ধনিয়া একটা সাধুকে কুটারের বাহিরে দাড়াতে দেখে বললেন, 
“বা! বা! সাধু, এই খানেই থাক। বৃষ্টি না থামলে যেও ন1।” তার পরেই 
উভয়ের মধ্যে নিয়ে'ক্ত কথোপকথন আরন্ত হলে । 

ধনিয়া_হুপক ওদন ৪ গা'ভী-হুগ্ধাদি খেষে স্ত্রীপুত্রাদি নিষে আমি 
মহীতীর গ্রামে সুখে থাকি । আমার কুটীার ভালরূপে ছাওয়া হযেছে এবং 
ঘরে এখন আগুণ জলছে। হে বরুণদেব, তুমি এখন ষথেচ্ছ বর্ষা ঢাঞ্তে 
পার। আমি গৃহমধ্যে নিগাপদে আছি। 

ভগবান্--আমি এখন ক্রোধহীন, বন্ধনমুক্ঞ হয়ে মহীতীরে একরাত্রি 
আছি! অনাবৃত আকাশই আমার গৃহছাদ। আমার ঘরের আগুণও নিভে 
গেছে। বত পার তুমি দেখ বরিষ এখন। 


ধর্মচক্র গ্রবরতন ৭ 


ধনিয়।--আমার ধেনুগুলি গোয়ালে এসে পড়েছে । গোয়াতুল মশা-মাছি 
ডাশাদির উপদ্রব ন। থাকায় তার] বেশ সুস্থ আছে। তৃণাছন্ন গোচারণে তারা 
সারাদিন চরে বেড়ার ও পেইভরে খায়। এখন বৃষ্টি ছলে আমার কোন চিন্তা 
নেই। 

ভগবান._আমার ধর্ম-.ভলাটা স্ুগঠত এবং ভব-নদীর তীরে স্থুবদ্ধ 
আছে। তাতে চড়ে আমি ম্ভব-সাগর পার হয়েছি । সেই ভেলা এখন আমার 


নিশ্রয়োজন। অতএব, হে বরুণদেব! তুমি যত পার এখন বারি বর্ষণ 
কর। 


ধনিঘা_আমার গৃহিনী সতী সাধবী, স্ুচরিতা ও পতিব্রতা । তার নামে 
কখনো! নিন্দা শুনি নি। সুতরাং বারিবর্ষণে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। 

ভগবান.--আমার চিত্ত সংঘত ও স্বাধীন। দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্য। 
করে তাকে ম্ববশে এনেছি। তাতে পাপলেশ প্রবেশ করতে পারে না। হে 
বরুণদেব, তুমি যথেচ্ছ বর্ষণ কব। 

ধনিয়াস্বোপাজিত অর্থে আমি সংসার চালাই। আমার পুত্রগণ 
নীরোগ ও বলবান্‌। কেউ তাদের নিন্দা করে না। অতএব, যত চাও তুমি 
দেব বরিষ এখন। 

ভগবান--আমি কারুর বৃত্তিভোগী গোলাম নই। আমি নিজেই নিজের 
প্রভূ । সর্বালোকে আমি অবাধে বিচরণ করি। দাসত্বের গ্রয়োজন আমার 
নেই। স্থতরাং যত বুষ্তি হোক না কেন তাতে আমার কিছু যান আসে না। 

ধনিয়া_-আমার অনেক দুগ্ধবতী গাভী ও সুশ্ীবংঘ আছে। আমার 
গরুগুলির গাত্রবন্ত্র৪ আছে। আমার গোপতি বুষডেরও অভাব নেই। অতএব, 
বৃষ্টি হলে আমার ক্ষতি কি? আমার নৃতন মুগ্জদাম এত কঠিন ও সুদৃঢ় যে, 
বাছুরও সেই মুঞ্জদাম ছি'ড়তে পারে না। অতএব আমি বুষ্টি-ভয়ে ভীত নই। 
ঝড়েও টলে ন1। 
।  স্তগ্বীবান.--ষেমন বৃষন্ভ বাধন ছিড়ে পালায়, যেমন সাপ 'লতিক। বিদলিত 
করে ঘুরে বেড়ায় তেমনি আমি তৃষ্ণামুক্ত হয়েছি, আমার আর গর্ভবাস হবে 
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না, আমি নির্বাণ লাভ করেছি। বর্ধ। এখন আমাকে আর অধীর করতে 
পারবে না। . 

এমন পময় আরও কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল এবং প্রচুর 
বষ্টিপাতে নিয় ও উচ্চ সর্বস্থান প্লাবিত হল। তা দেখে ধনিয়ার চিত্ত শঙ্কিত হল। 
সে ভগবান্‌ বুদ্ধকে এই কাতর নিবেদন জানাল। 

ধনিয়।--হে ভগবন্! আপনার দর্শন পেয়ে আমর! ধন্ত হয়েছি। হে 
স্থগত, হে মহামুনি, আপনি কূপ! করে শরণাগতকে আপনার চরণে আজ আশ্রয় 
দিন। আমি ও আমার গৃহিনী ব্রহ্গচর্য-ত্রত পালনের স্বল্প করেছি। আপনার 
চরণ ধরে আমরা উভয়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটাতে এবং ছুঃখমুক্ত হতে 
ইচ্ছা করি। এমন সময় পাপাত্বা মার এসে গোপাল ধনিয়াকে প্রলোভনে 
ফেলতে চেষ্টা করল। বুদ্ধবাক্যে ধনিয়ার মনে যে বিবেক ও বৈরাগ্য এসেছে তা 
থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার জন্ত মার আবির্ভূত হল। সে অস্ত থেকে ধনিয়াকে 
শুনিয়ে বলল্‌। “পুত্রবান্‌ পুত্রল ভে পুলকিত হয়। গোপাল গোধনলাভে 
আনন্দিত হয়। মায়িক আসক্তিতে মানুষ পরমানন্দ পায়। যে অনাসক্ত 
থাকে সে নিরানন্দে জীবন কাটায় ।* 

বুদ্ধদেব মারের কথ শুনে উত্তর দিলেন, “পুত্রবান্‌ পুত্রশোকে সদ! কাতর 
হয়। গোধনের জন্য গোপাল সদ] চিন্তিত থাকে । আসক্তিই মানব দুঃখের 
মূলীভূত কারণ। যে অনাসক্ত সে-ই হুঃখমুক্ত 1” 

বুদ্ষ-বাক্য গুনে মার অস্তহিত হল। গোপাল ধনিয়া মারের কথায় বিচলিত 
ন! হয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করল। সেই হুর্যোগে ধনি 1 তথাগতের 
দর্শন ও আশ্রয়লাভে ধন্ত হল। 


শারিপুত্র ও নৌছ্গল্যার়ন 
রাজগৃহের সমীপে কোন গ্রামে ছুইটা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন 
এই তুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে গভীর আত্মীয়ত1 বিস্কম।ন ছিল। উভ, 
পরিবারে একই দিনে শুভ লগ্নে ছুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। নবজাত শিগুদয়ে। 


ধর্মচব্র প্রবতন ৩৯ 


যথাক্রমে নাম করণ করা হয় উপতিসস্‌ ও কলিত | কিন্তু নাম ছুটি সাত্মীয়ম্বজন 
ও প্রতিবেশীদের মনোমত ন! হওয়ায় উপতিস্সের নাম তাঁর মাতা শারির নাম 
অনুসারে শারিপুত্র এবং কলিতের নাম তার মাতা মৌদগলির নাম অনুসারে 
মৌদ্‌গল্যায়ন রাখা হয় । এইগুলি ছিল শিশুদ্বয়ের ডাক নাম। শারিপুত্র ও 
মৌদ্গল্যায়ন বাল্যকাল থেকে সুদৃঢ় প্রীতি-স্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং উভড়ে 
একই.গুরু সঞ্জয়ের নিকট বিস্াশিক্ষা করেন । 
একদিন উভড়ে স্থানীয় রঙ্গালয়ে একটি অভিনয় দেখতে যান। এই অভিনয় 
দেখে তাদের, মনে পৃথিবীর অনিত্যত! উপলব্ধ হল। তারা সংসার ত্যাগ করে 
নন্ন্যাসী হতে সঙ্কল্প করলেন । উভয়ে একদিন গৃহত্যাগ করে নানা স্থানে ভ্রমণ 
করতে লাগলেন। কিন্তু কোন যোগ্য গুরুর সন্ধান না পেয়ে তীর স্বগ্রামে ফিরে 
এলেন। কিন্তু গৃহত্যাগের পরেই তার! সঞ্জয়ের নিকট সন্যাস নিয়েছিলেন । 
স্বগ্রামে ফিরে এসে উভয়ে স্থির করলেন, ধিনি প্রথমে সদ্গুরুর সন্ধান পাবেন 
তিনি এসে অপরকে জানাবেন । অতঃপর পুনরায় ছুইজনে গুরুর সন্ধানে 
বাহির হলেন । 
তখন ভগবান্‌ বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তনান্তে চারি দিকে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছেন । 
উনি প্রথমে তার ষাট জন শিষ্যকে নানা শ্থানে ধর্মগ্রচারে পাঠিয়েছেন । তন্মধ্যে 
হৎ অশ্থজিৎ রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছেন । তিনি রাজগৃহে ভিক্ষাপাত্র হাতে 
য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে ছিলেন। শান্ত সৌম্য সন্াসী অশ্বজিকে 
খে শারিপুত্র অতিশয় গ্রীত হলেন এবং ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই আমার গুরু 
বার যোগ্য । তিনি পুলকিত চিত্তে অশ্বজিতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
মহাশয়) আপনি কি সন্্যানী? আপনার গুরু কে? আপনি কি ধর্ষ. 
নাচরণ করেন।৮ তখন অশ্বজিৎ ভগবান, বুদ্ধের বাণী সংক্ষেপে এইভাবে বাক্ত 
ঢরেন, “সমস্ত পদার্থ কারণ-জাত ৷ তথাগত বুদ্ধ সর্ব কারণের মুল কারণ অবগত 
য়েছেন এবং কি উপায়ে কার্ধ-কারণ-শুঙ্খলার বিনাশ হুয় তাও আবিষ্কার 
[রেছেন।” শারিপুত্র অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ছিলেন। তার মতন্ঞানী ব্যাক্ত 
ৎকালীন সমাজে বিরল ছিল। সেজন্য ছিনি তৎক্ষণাৎ অর্থৎ অশ্থজিতের 
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উপদেশের স্রমন্্ব উপলব্ধি করলেন। এই অপূর্ব ধর্ম-বাণী শুনে তার ধর্ম-জ্ঞান 
প্রবুদ্ধ হল, তিনি শ্রোতাপন্ন হলেন। উত্তম ধর্মপথের সন্ধান পেয়ে শারিপুত্রেযর 
অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হল, তার অর্তনৃষ্টি খুলে গেল। তিনি অশ্বজিতের 
নিকট তথাগতের জীবন-কাহিনী ও ব্মান ঠিকানা অবগত হলেন। 

তিনি অশ্বজিতের নিকট বিদায় নিয়ে অভিন্ন-ন্থদয় মৌদ্‌গল্যানের কাছে 
ছুটে গেলেন এবং তাকে সব কথা খুলে বললেন। বন্ধুর মুখে বুদ্ধ-বাণী শুনে 
মৌন্গল্যাষনও বিমল বুদ্ধ-চক্ষু লাভ করলেন, শ্রোতাপন্ন হলেন। তকণ তাপন্ঘ 
সত্যধর্মের সন্ধান পেষে অতিশয় প্রফুল্প হলেন এবং উভয়ে গুরু সঞ্জষের নিকট 
উপস্থিত হলেন এবং তকে বুদ্ধদর্শনে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্ত 
সঞ্জয় বার্ধক্যবশতঃ শিষ্য্ধয়ের অনুরোধ রাখতে পারলেন না এবং স্বীয় পাচ 
শত শিষ্যকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন। 

তখন বুদ্ধ রাজগ্ুহে বেণুবন বিহারে অবস্থান করছিলেন । তাঁর! তথায় গিযে 
বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা! গ্রহণের প্রার্থন৷ জানালেন । বুদ্ধ তাদের সকলকে 
ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষিত করলেন। বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের এক সপ্তাহ পরে 
মৌদ গল্যায়ন একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্র িলেন। কিন্তু আলম্ত ও তক্জার 
প্রভাবে তিনি সমাধিস্ত হতে পারছিলেন ন|। তথণাগত যোগ-দৃষ্টি সহাযে ত 
জানতে পেরে তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রচুর প্রেরণা দানে তাবে 
তন্ত্রা্ধি থেকে মুক্ত করলেন । বুদ্ধের পৃত স্পর্শে মৌদ গল্যায়নের মন সমাধিরাছে 
গ্রবেশ করল এবং তিনি আরব প্রাপ্ত হলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরে 
শারিপুত্রও উত্ত উচ্চ অবস্থালাভ করেন। অল্পকালের মধ্যে শারিপুত্র তথাগতের 
শিষ্যদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বৌদ্ধ সংঘে তার উপাধি হুল ধর্ম, 
সেনাপতি । তিনি সর্বাপেক্ষা! গ্রজ্ঞাবান্‌ ছিলেন এবং বুদ্ধের হ্যায় ধর্ম-ব্যাথা 
করতে পারতেন। প্রর্তায় ও মেধায় বৌদ্ধ সংঘে তর স্থান ছিল বুদ্ধের পরেই 
বুদ্ধ ক্বয়ং তাকে প্রজ্ঞদের মধ্যে অগ্র স্থান দিয়েছেন । 

শারিপুত্র যেমন ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাণীল মৌদগল্যায়ন ছিলেশ তেমনি 
সর্দপেক্গণ খদ্ধিমান্। ভগবান্‌ বুদ্ধ বাতীত আর কেহ খদ্ধিতে। অলৌকিক 
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ক্রিতে মৌদ্গল্যায়নের সমকক্ষ ছিলেন ন: | তিনি গ্কদ্ধিসহায়ে অদ্ভুত ঘটন। 
টাতে পারতেন । তাই বুদ্ধ মৌদ গল্যায়নকে তার শিষ্যদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান 
টীযেছেন এবং বলেছেন, “আমার শ্রাবক শিষ্যগণের মধ্যে মৌদ্গল্য।য়নই 
বাপেক্ষা গ্বদ্ধিমান্।” বৌন্ধ সংঘের এই ছুই দিকৃপাল ভারতের সবন্র ধর্ম- 
পচারে প্রাণপাত করেন । 

যেমন একই পুণা দিনে ছুই শিষ্যের জন্ম হয় তেমনি মাত্র ছই সপ্তাহের 
যবধানে উভয়ের মৃত্যু হয়। ভগবান্‌ বুদ্ধের মহা প্রয়াণের পূর্বেই উভয়ে 
রিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। সেই বংসরই বুদ্ধদেব লোকাস্তরিত হন । 
য়াণকাল সমীপবর্তী জেনে শারিপুত্র তাঁর অন্তিম ও একটি মাত্র কর্তব্য 
1লনের ইচ্ছা করেন । ব্রাঙ্গণ্য ধর্মাবলম্বী বুদ্ধা মাতাকে বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত করবার 
তিনি তথাগতের নিকট বিদায় নিয়ে কতিপয় শিষ্য সহ স্বগৃহে উপস্থিত 
ন। কাক মাসের পুণিমা তিত্তে সুশান্ত সন্ধ্যায় শারিপুত্র মাতৃভূমি 
লকাতে উপনীত হন। "অতঃপর তিনি সর্বপ্রথমে তথাগতের ধর্ম ম্বমীতার 
নকট ব্যাখ্যা করেন। পুত্রের নিকট ধর্মালোক পেয়ে মাত।র অন্তদৃষ্টি খু'ল 
য়। যেই দিন তিনি নালকাতে উপস্থিত হন সেই দিনই তিনি কঠিন 
[মাশয় রোগে আক্রান্ত হন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়েন এই 
[লকাকেই নালন্দা বলে অভিহিত করেছেন । নালন্দাতে এক একটি প্রহর 
রে রাত্রি অতিবাহিত হতে ল।গল। ক্লান্ত দেহে 'অস্তিম শয্যায় শাঙ্জিত শারিপুত্র 
তিকষ্টে উঠে বসলেন এবং উপস্থিত শিষ্যগণকে নিষ্ঠা সহকারে গন্তব্য স্থলে 
গ্রপর হতে উপদেশন্দিয়ে দেহত্যাগ করলেন । বৃদ্ধা শোকাতুরা মাতা মৃত 
ত্রর পদ্ন্বয় চুন করে কীদতে কাদতে বললেন, "হা! পুত্র! আমি বিলম্বে 
চামার মহত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পেলাম ।” 

মৌদ গাল্যায়নের পরিনির্বাণ শোচনীয় ভাবেই হয়েছিল। মৌদ্গল্যায়ন 
হাশক্তিশালী ছিলেন। সে জন ব্রাঙ্মণগণ তার খুব শক্র হয়ে উঠেন। তারা 
লে বলে কৌশলে মৌদগল্যায়নের প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিলেন। পরম প্রিয় 
কত্রাতা শারিপুরের পবরনির্বণের পর একদিন মৌদ গঞ্যায়ন নির্জনে গভীর 


৪২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে পাপাচারী ব্রাঙ্গণরা কয়েকজন গুণ্ডার 
সাহায্যে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন । ছৃর্বস্তগণ ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুকে হঠাৎ আক্রমণ 
করে লৌহ্‌বৎ কঠিন মুদ্ধগরের প্রচণ্ড আঘাতে তীর মাথা! ও দেহের সমত্য 
হাড ভেঙ্গে দিয়ে তাকে জীবম্মুত করে ফেলে পালিয়ে যায়। গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন মহাযোগী শ্বদেহের এই অসহ্থা যন্ত্রণা একবারে বিশ্বাত হন। কিন্ত 
থানশেষে ষখন তার মন দেহ-ভূমিতে নেমে এল তখন তিনি সর্বশরীরে ভীষণ 
যন্ত্রণা অনুভব করলেন । কিন্তু এই যন্ত্রণা তিনি বেণী ক্ষণ সহ করতে 'পারবেন 
না জেনে খদ্ধি-বলে জর্জরিত দেহে শক্তি সঞ্চার করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত 
হলেন এবং তথাগতের শেষ পুণ্য দর্শন লাভান্তে সঙ্ঞানে পরিনির্বাণ 
প্রাপ্ত হলেন । 

প্রধান ছুই শিষ্বের পরিনির্বাণের পর শুথাগত তাদের দেহাস্থি রাজগৃে 
স্বহন্তে স্বতিবেদীতে স্থাপিত করেন। উক্ত স্থানেই এই ছুই মহাপুরুষের 
পৃতাস্থি* দীর্ঘকাল সংরক্ষিত ছিল। 

তখাগতের পুণ্য প্রভাবে মগধরাজ্জে বহু বিশিষ্ট তরুণ ধর্মজীরন বরং 
করছে দেখে লোকে ক্রোধান্বিত হয়ে কানাকানি করতে লাগল, গৌতম বুদ 
পতিদিগকে স্ব শ্ব পত্বীত্যাগ করতে প্ররোচন। দিচ্ছেন এবং তার ফলে বন 
পরিবার উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে। যখন তারা ভিক্ষুদিগকে দেখতেন, তারা হুর্ব'ক 
প্রয়োগ করতেন এবং বলতেন, “শাক্যমুনি রাজগৃহে এসে মান্যের মনগুলিবে 
বদলে দিচ্ছেন। এর পরে কে তার শিষ্য হবে?” ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে জন 
সাধারণের অভিমত জানালেন। তা গুনে বুদ্ধ বল্লেন, “হে ভিক্ষুগণ, এ। 
কানাকানি বা অপবাদ বেশী দিন টিকবে না। এটি মাত্র সাত দিন চলবে 
যদি লোকে তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তোমর] এই বলে উত্তর দেবে 
'তথাগতত ধর্মপ্রচার করেই লোকনায়ক হন। প্রজ্ঞদের প্রতি কে অপবা 
দেবে ? ধার্মিকগণকে কে নিন্দা করবে? আত্মসংযম, ধর্মপরায়ণতা ও চিত্তগুরি 
তথাগতের প্রধান উপদেশ। 

গ' এই সম্থঙধে বিভৃত বিবরণ এখম পরি শিষ্টে প্রদঙ্চ। 


করিল 


ধর্মচত্র প্রবর্তন ৪৩ 


অনাথপিগুদ 

তখন অনাথপিগুদ* নামে এক অমিতসম্পদ্শালী ব্যক্তি রাজগৃহে আসেন । 
নি খুব দানশীল ছিলেন বলে লোকে তাকে উক্ত নামে অভিহিত করেছিলেন? 
নি সত্যই দীনবন্ধু ও অনাথশরণ ছিলেন । বুদ্ধ ধরাতে এসেছেন এবং 
খন নগরের উপকণ্ঠে বেণুবনে আছেন শুনে তিনি সেই রাত্রেই তাকে দর্শন 
রবার জন্য যাত্রা করলেন। তথাগত অনাথপিশুদের হৃদয়স্থ গুণরাশি অস্ত 
র' দেখতে পেয়ে ধর্মীয় আশ্বানবাণী দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন | উদ্ভয়ে 
কত্রে উপবিষ্ট হলেন। অনাথপিগুদ মনোযোগ দিয়ে তথাগতের নিয়ো 
থামৃত পান কর্তে লাগলেন। 

“জগতের কর্ম-চাঞ্চল্যই সকল ছুঃখের কারণ। যেমানসিক স্থের্যয অমুত 
স্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা! লাভ কর। অভিমান ভ্রাস্তিমাত্র, জগৎ স্বপ্রবৎ 
থ্যা। যেমন বাজ থেকে গাছ উৎপন্ন হয় তেমনি প্রত্যেক কার্ধোর কারণ 
ছে। আমাদের কর্ম সদসৎ ফল প্রদব করে। সমগ্র জগৎ কাধ্য-কারণ 
ঘলে আবন্ধ। মনই সকল কারণের মূল। এস, আমরা সৎকর্ম ও সংচিন্তা' 
ভ্য/ম করি। তাহলে আমর! সুফল পাব।* 

অনাথপিগুদ বুদ্ধের উপদেশ শুনে বল্লেন, “আপনি সম্যক্‌ সন্বুদ্ধ। আপনি 
ক্ষত তথাগত। আমার মনের কথা আপনাকে বলতে চাই। সব কণা 
নে আমাকে আপনি উপদেশ দিন, আমার কি কর্তব্য । আমার জীবন 
মময়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে আমি ছুশ্িস্তাগ্রস্ত হয়েছি। তথাপি 
উজ করতে আমি ভালবাসি এবং মনপ্রাণ সৎকাজে নীয়োগ করি । বন্ছ 
টাকে আমার অধীনে নানা কাজ করে। তাদের জীবন আমার সাফল্যের 
ধীন। শুনেছি, আপনার শিষাবুন্দ সন্নযাসের প্রশংসা এবং কর্ম-বাস্ততার 
ন্বাকরেন। লোকে বলে, "বুদ্ধদেব পিতৃ রাজ্য ও উত্তরাধিকার ছেড়ে দিয়ে” 
ক্তিপথ আবিষ্কার করেছেন। জগতকে তিনি নির্বাণ লাভের সহজ লরল 





* অর্নাথপিিকও বল। হয় । ধিনি অনাথকে অন্দান করেন তিনিই অনাথপিগুদ | 


৪৪ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


পথ দেখিয়েছেন।» যা সত্য তা করতেই আমার অন্তর আকুল। মানত 
€ঃখ দৈম্ত মোচনে আমার প্রাণ কাদে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অ। 
আমাব ধন, আমার গৃহ ও আম।র ব্যবপাদি কি ত্যাগ করবো এবং আপন 
মত গুহহীন সন্যাসী হয়ে ধর্মজীবনের "আনন্দ লাভে কোমর বাধবো ?” 

বুদ্ধ ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, “সে ধর্ম-্সাধনার আনন্দ পাবে যে অষ্ট 
আর্ধপথে চলবে । যে ধন-সম্পদে আসক্ত তার পক্ষে ধন-সম্পদ ত্যাগই শ্রেং 
নচেৎ উহ! দ্বারা তার চিত্ত মলিন হবে। যে ধন-সম্পর্দে আসক্ত নয 
সুতৎসমুদ্দয়ের অধিকারী হলেও সেগুলির সহ্যবহার করবে এব* মানব ভ্রাও 
মঙ্গলস্বরূপ হবে। আমি বলি, তুমি যে অবস্থায় আছ তাতেই থাক এবং অধ্যবস 
সহকারে স্বীঘ ব্যবস] চালাও । ীবন,ধন বা শক্তি মান্নষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আব 
করে না। সে গুলির প্রাত তৃষ্ণা ও আসক্তিতেই মানুষ বাধা পড়ে । যে 
অবসর ও আরাম উপভোগার্থ সংলার ত্যাগ করে তার আগ নিচ্ষত 
'অন্দ্যমের জঃবন দ্বুণার্হ।৮ 

“তথাগতের ধর্ম কাঁউকে গৃহ ত্যাগ করতে, ব! সংসার ছেড়ে যেতে ও 
না। অবণ্ত যদি কেউ সংসাব ত্যাগের অনাহত আহ্বান শোনে তার » 
স্বনন্ত্র। তথাগতের ধর্ম চায়, প্রত্যেকে মোহমুক্ত হোক, চিত্ত শুদ্ধ কব 
এবং সকল নুখেচ্ছা বিসর্জন দিযে ধর্মপথে চলুক | যার! কারিকর, বণি 
রাঁঞ্কর্মগারী প্রভৃতি হয়ে সংসারে থকে বা সংসার ত্যাগ করে ধর্ম সাধন 
শিষুক্ত হয় তার স্ব স্ব কর্তব্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুক । তারা কর্ত' 
পালনে অধ্যবসারী ও উগ্ঘমী হবোক। যেমন পদ্ম "জলে ক্ষন্মে ও জলেই ভা। 
অণচ জলপিক হয না তেমনি যে সংসারে থেকে স্বেষ বা আসক্তির অগ 
হয়না! এবং ধর্মজীবন যাপন করে সে নিশ্চয়ই সুখ-শাস্তি ও আনন্দ লা 
ধন্য হয় 1” 

তথাগতের অমৃতবাণী শুনে অনাথপিগুদ পরমানন্দ পেলেন এবং বল্‌লে 
“আমি কোশলের রাজধানী শ্রীবস্তীতে থাকি। শ্রাবস্তী খুব উর্বর ও শান্তি 
সগর | আমাদের রাঞ্জ! প্রসেনজিৎ প্রজাবন্দ এবং প্রতিবেশীদের ম' 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ৪৫ 


শরিচিত। আমার একান্ত ইচ্ছা, শ্রাবন্তীতে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়, 
ধানে আপনার শিধ্ানৃন্দ ধর্মসাধন নিয়ে থাকেন। আপনি কুপাপূর্বক 
'মার প্রার্থন। পুর্ণ করুন।'” 

বুদ্ধ অনাথপিগুদের এই দান নিঃম্বার্থভাবপ্রহ্ুত জেনে উহ] গ্রহণ করলেন 
নং দান-মাহায্ম্য সম্বন্ধে এই সদুপদেশ তাকে দিলেন, "দানশীবা ব্যন্তি সকলের, 
“তির পাত্র হছন। সকলে তীর বন্ধুত্ব কামনা] করে। মৃত্যুতে তার চিত্ত 
ম ও আনন্দ লাভ করে, কখনও অনুতপ্ত হয় না। দানের ফল পেষে 
[ আত্মা পরলোকে সুখে থাকে । অন্নদান করলে আমরা অধিকতর ফল 
 নগ্রকে বস্বদান করলে আমাদের সৌন্দধ্য বাড়ে এবং ধর্মকেন্ত্র স্থাপন করলে 
রা প্রচুর সম্পদ্‌ পাই। এই দিব্য রহস্তের ভাবার্থ হৃদ্গত কর। বলিষ্ঠ 
| যেমন সোৎলাহে যুদ্ধে যায় তেমনি নিঃস্বার্থ দাতা দানে অগ্রসর হয। 

সর্বাপেক্ষা! সুমহৎ সৎকর্ম । নিংস্বাথ দাতার মুক্তিমার্গ সহজপ্রাপ্য । যে 
ক্র চারাগাছ রোপণ করে সে ভবিষ্যতে সেই গাছ থেকে ছায়া, ফুল ও ফল, 
। তেমনি দাত1ও পুণ্যকর্ষমের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মে লাভ করেন। 
ও দান, মৈত্রী ও করুণ! দ্বারা অযৃতত্ব লাভ হয়, মুক্তি লাভ হুয়।” 
অনা০পিগুদ শািপুত্রকে আমন্ত্রণ করলেন, তার সঙ্গে কোশলে যেতে এবং 
|রের জন্ত উপধুপ্ত স্থান নির্ণয় করতে। 


বাজ শুদ্ধোদন 


যখন বুদ্ধ রাজগ্রহে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর পিত। শুদ্ধোদন এই 
|দ পাঠালেন, “মৃত্যুর পুবে আমি একবার আমার প্রাণাধিক পুত্রকে দেখতে 
করি। তার মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শোনবার সৌভাগ্য অনেকেই লাভ করেছে ; 
তার পিত। বা! আত্িয়ের! তা থেকে এখনে৷ বঞ্চিত।” বার্ভাবহ গিয়ে 
এই সংবাদ দিলেন এবং 'নিবেদন করলেন, প্হে বিশ্ববন্দটা তথাগত! 
পন্ধজ হুর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে তেমনি আপনার পিতা আপনার 
গমনের অপেক্ষায় আছেন ।” 


৪৬ বুদ্ধের কথ। ও গল্প 


বুদ্ধ পিতার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন এবং কপিলবাস্ততে 
করলেন । অচিরে শাকারাজ্যে এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হুল, যুবরাজ সি 
অমৃতত্ব লাভের জন্ঠ সংসার ত্যাগ করেছিলেন । তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ: 
ফিরে আসছেন। 

অমাত্যবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে সং 
করতে বাহির হলেন । দূর থেকে স্বীয় পুত্র বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে, তার সৌ' 
ও দৃপ্ত ভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি অন্তরে আনন্দিত হলেও মুখে 
প্রকাশ করলেন না। তিনি ভাবলেন, “বস্ততঃ এই আমার পুত্র সিদ্ধ 
তার চোখ, মুখ, হাত, প। সবই আমার স্থুপরিচিত। এই সন্ন্যাসী আ 
প্রাণাধিক পুত্র হলেও তার এবং আমার মধ্যে এখন ছুল'জ্ব্য ব্যবধান 
হয়েছে । সে এখন সম্ুদ্ধ জগৎগুরু |” শুদ্ধোদন পুত্রের ধর্মীয় মধ্যাদা বি; 
করে রথ থেকে নেমে এলেন এবং পুত্রকে প্রথমে অভিবাদন করে সজল 
বললেন, “সাত বংসর পরে তোমাকে দেখতে পেলাম । এই মিলন: 
আমার অত্যন্ত আকাঙ্খিত ছিল ।” বুদ্ধ পিতার সম্মূথে আসন গ্রহণ ক 
এবং পিতা উৎত্ম্থক নয়নে সন্গেহে পুত্রকে দেখতে লাগলেন। তিনি: 
নাম ধরে ডাকতে চাইলেন, কিন্ত সাহস করলেন না। তিনি স্গেহাতি 
মনে মনে চীংকার করে উঠলেন, “প্রাণাধিক সিদ্ধার্থ! বুদ্ধ পিতার 
ফিরে এস বাব! আবার তার কাছে পুত্ররূপে থাক !” কিন্তু পুত্রের দাঢ 7. 
ভাব দেখে তিনি স্বীয় আবেগ চেপে রইলেন, বাক্য প্রকাশ করলেন না 
বিষার্দে অভিভূত হলেন । 

এইরূপে পিতা পুত্রের সন্গুখেই বসে রইগেন। বিষাদে হর্ষ এবং হর্ষে! 
উভয় ভাবই তার চিত্তকে আন্দোলিত করল। কখনে৷ তিনি পুত্রের ৫ 
নিজে গৌরবান্থিত থোধ করলেন, কখনে৷ ব| সেই গৌরব বিষাদে পরিণত 
যখন তিনি মনে করলেন যে তৎপুত্র আর কখনে৷ সিংহাসনে বলবেন 
রাজা বিষন্ন বদনে পুত্রকে বলে উঠলেন, “আমার সমগ্র বাজ্য তোমাকে 
ইচ্ছা! করি; কিন্তু তুমি তো! রাজ্যভার গ্রহণ করবে ন। কারণ এই খন 


পর্মচক্র গ্তবর্তন ৪৭ 


মার কাছে ভশ্মবৎ মূল্যহীন ।” পিতার মনোবেদন! বুঝতে পেরে বুদ্ধ রাজাকে 
[লেন, “আমি জানি যে, রাজার হৃদয় পুত্রের প্রতি ন্নেহপ্রবণ এখং পুত্রের 
ভাবে পিতা মৃতপ্রায় । কিন্তু পুত্রকে আপনি যে নেহ-হ্ত্রে বেধে ছিলেন 
তো! এখন ছিন্ন হয়েছে । সেই পুত্রগ্রীতি আপনার প্রজাবৃন্দ ও মানবজাতির 
|র সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেক প্রজাকে এবং এমন কি, প্রত্যেক 
ঢষকে পুত্রবৎ স্নেহ করুন। তাহলে আপনি সিদ্ধার্থ অপেক্ষা! মহত্তর সন্তান 
বন, বুদ্ধকেও পাবেন এবং নির্বাণ-স্থখের অধিকারী হবেন।” 

স্বপুত্র বুদ্ধের মধুর বাক্য শুনে পিতার হৃদয় মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হল। তিনি 
নন্দের আতিশয্যে কাপতে লাগলেন এবং বুদ্ধের হাত ছুইটি ধরে সজল নঙ্গনে 
কার করে বল্লেন, “অদ্ভূত আমার পরিবর্তন! আমার হৃ?য়ের গভীর শোক 
স্যত হয়েছে। প্রথমে আমার বিষন্ন হৃদয় শোকভারগ্রস্ত ছিল। কিন্ত 
নআমি তোমার দিব্য স্পর্শের মহিমা! বুঝতে পারছি, তোমার সন্যাসে স্থফল 
ভব করছি । এখন আমি বুঝেছি, তুমি রাজ্যন্ুখ ছেড়েও ধর্মনাধন করে 
ইকরেছ। তুমি যে বোধিলাভ করেছ তা জগতে প্রচার কর। 
পপাসুগণ তোমার মুখে মুক্তি-বাণী শুনে ধন্য হোক ।” শুদ্ধোদন রাজপ্রাসাদে 
র এলেন এবং বুদ্ধ কপিলবাস্তর উপকণে রাজোস্তানে ক্বাবস্থান করলেন। 
পরদিন প্রাতে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে মাধুকরী ভিক্ষায় বহির্গত হলেন। 
ই সংবাদ রাষ্ট্র হল, “যুবরাজ সিদ্ধার্থ যে নগরে অন্ুুচর বর্গ*সহ রথে চড়ে 
ডাতেন তথায় তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্ন ভিক্ষা করছেন। রাজবেশের 
রৰর্তে তিনি গৈরিক বসনে দেহাবুত করেন এবং তার হাতে মাঁটির 
ক্কাপান্র।* এই অদ্ভুত জনরব গুনে রাজ অবিলম্বে রাস্তায় গিয়ে পুত্রকে 
লেন, “তুমি আমাকে এরূপে অপমানিত করছ কেন বাপধন? তুমি কি 
ননা যে, আমি অনায়াসে তোমাকে এবং তোমার ভিক্ষুবুদ্দকে আহার 
গাতে পারি ?* বুদ্ধ গম্ভীর' ভাবে উত্তর দিলেন, “রাজন ভিক্ষান্্ে উদরপৃতি 
[াগতের বংশধারা।” রাজ। বিশ্রিত হয়ে বল্লেন, “তা কিরূপে হতে পারে? 
দম রাজবংশ-সম্ভূত এবং তন্মধ্যে একজনও কখনে। অয ভিক্ষা! করেন নি।” 


৪৮ বুদ্ধের কথ! ও গল্ল 


বুদ্ধ উত্তর দিলেন, “আপনি ও আপনার ব*শের পূর্বপুরুষগণ রাজা হতে পারেন 
কিন্তু আমি প্রাচীন বুদ্ধবংশজাত। আমার পূর্বে আরে। চবিবিশ জন বুদ্ধ 
হয়েছেন। তার! সকলেই ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতেন ।” 

রাজ! নিরুত্তর রইলেন। বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “হে রাজন! ইহ! একট 
প্রাচীন প্রথা যে, যি কেহ একটা গুপ্ত রত্ব পায সেসেই অমূল্য ধন স্থীয় 
পিতাকে উপহার দেয়। আপনি অনুমতি করুন, যে ছুর্লভ ধর্ম-রত্ব আমি 
লাভ করেছি সেটী আপনাকে উপহার দিই । আপনি এই রদু গ্রহণ করুন" 
অনন্তর বুদ্ধ রাজাকে শুনিয়ে যে স্বগত উদ[ন উচ্চারণ করলেন, তার ভাখারথ 
এই--“জীবন-স্বপ্ন থেকে জাগুন, আর মোইং-নিদ্রায় অভিভূত থাকবেন ন|। 
শাখত সত্য লাভের জন্ত চিত্ব-দ্বার উন্মুক্ত করুন। অষ্টাঙ্গ আর ধর্ম অভ্যান 
করলেই অনস্ত সুখের অধিকারী হবেন ।” 

অনন্তর রাজ! স্বপুত্রকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রীর! এং 
রাজবাডীর বাসিন্দারা সকলে মিলে বরেণ্য অতিথিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে সম্ঘর্ধন 
করলেন । কিন্তু তথায রাভলের জননী যশোধরাকে দেখা গেল না। রাজ! যশে। 
ধরাকে ডেকে পাঠ।লেন, কিন্ত যশোধরা অভিমান-ভবে উত্তর দিলেন, প্নিশ্চই 
আমি ষদি কোন সম্মানের যোগ্য হই, তবে সিদ্ধার্থ এসে আমার সঙ্গে দেখ 
করবেন।” বুদ্ধ লকল স্বজন ও বান্ধবকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানিত 
জিজ্ঞালা করলেন, “যশোধরা কোথা?” যশোধরা আনতে অন্বীকৃত 
হযেছেন শুনে তিনি গাত্রোখান করে সোজা তীর কক্ষে গেলেন। ছুই শি 
শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যাষনকে তিনি তার সঙ্গে যুবরাণীর কক্ষে যেতে আদে" 
দিয়েছিলেন। তিনি শি্ষ্য্বকে বল্লেণ, “আমি মুক্ত। কিন্তু যুবর! 
এখনো মুক্ত নয়। প্রায় সাত বংসর আমার বিরহে (স অত্যন্ত শোকাবু' 
হয়েছে। তার শোক প্রশমিত ন। হওয়া পর্যস্ত তার হৃদ বাধিত থাক; 
যদি সে তথাগতকে স্পর্শ করে তোমরা তাকে বাধা দিও ন11” 


* নুওপিটকেয় জন্তর্গত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে গৌতম ও তৎপুববত্তী চব্বিশ বুদ্ধের জীবন ৰং 
পাওয়! যার়। 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ৪৯ 


ভ্বীয় কেশরাজি কেটে ফেলে ও সামান্ত বসন পরে যশোধরা স্বীয় কক্ষে 
'আনমন! হয়ে দেবপতির শুভাগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন বুদ্ধ তার 
কক্ষে এলেন তখন তিনি উদ্দ্বলিত জলপাত্রের মত আর নিঙ্জেকে সামলাতে 
পাক্লেন না। তীর প্রেমাম্পদ এখন সত্যপ্রচারক, ধর্মশিক্ষ ক ও সন্ুদ্ধ হয়েছেন, 
এই কথ! ভুলে গিয়ে তীর পাগুটী ধরে তিনি প্রাণের আবেগে কাদতে লাগলেন। 
তারপর শ্বশুর শুদ্ধোদন সমীপে আছেন স্মরণ হওয়ায় তিনি পতির পা ছেড়ে 
উঠে একটু দুরে শ্রদ্ধাভরে আসন গ্রহণ করলেন। 

' স্লাজা শোকাকুল! পুত্রবধূর পক্ষ সমর্থন করে বললেন, “এটি যশোধরার 
সাময়িক ভাবোক্ছাস নয়, এটি অসীম গ্রীতির আধিক্যে ঘটেছে । গত সাত বৎসর 
পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সে মাথার কেশদাম কেটে ফেলে অলঙ্কার ও সুগন্ধি 
দ্রবোর ব্যবহার ত্যাগ করে সন্গাসিনীর মত জীবন কাটিয়েছে। পতির মতই 
সে নির্দিউ সময়ে মাটির পাত্রে পানাহার করত। যেদিন সিদ্ধার্থ তাকে না 
জাগিয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে সে উচ্চাসনে বসত না, পালক্চে 
গুত না। অন্যান্ত রাজকুমার যখন তাকে বিয়ে করতে চাইল সে সগর্বে উত্তর 
দিয়েছিল, “আমি এখনো তারই আছি এংং আমৃত্যু তারই থাকব?» 
ক্থতরাং সিদ্ধার্থ তার ভাবাতিশষ্য মার্জনা কর ।” 

বুদ্ধ কোমলভাবে যশোধরাকে সাত্বন দিলেন এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের স্ক্কতি- 
বশে সে এই শুভ জন্ম পেয়েছে তাও বল্লেন । বুদ্ধ যশোধরাকে সপ্রেমে জানা- 
লেন, “তুমি পূর্ব পূর্ব জম্মেও আমার জন্ বছ ত্যাগ স্বীকার করেছ। তোমার 
পবিত্রতা, তোমার নিষ্ঠা, তোমার ভক্তি বোধিসত্বের পরম সম্পদ. ছিল। বুদ্ধত্ব 
লাভের পথে তুমি বৌধিসত্বকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলে । তুমি এত পবিত্র 
ছিলে যে, তুমি বুদ্ধকে পতিরূপে পাবার কামনা! করেছিলে। সৃতরাং তোমার 
কর্মফলেই তুমি আমাকে এজদ্মেও পতিরূপে পেয়েছ । পাঁচ শত জন্ম তোমাকে 
ত্যাগ করার ফলেঃ তোমার সাহ্চর্ষের বলে আমিবুদ্ধত্ব লাভে সমর্থ হয়েছি।” 
যশোধরার শোক বর্ণনাতীত ছিল। কিন্ত যখন তিনি তার ত্যাগ ও ছুঃখের 
মহিম। বুঝতে পারলেন তখন অদ্ভুতর্ূপে তার ছুঃখরাশি দিব্যানন্দে পরিণত হুল। 

|. 


৫ বুদ্ধোর। কা ও গল্প 
রা 


বুদ্ধ খন কপিলবাস্তর বহিরুন্তাদে ছিলেন তখন নগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
তাঁর নিকট নবধর্ষে দীক্ষিত হন। তন্মধ্যে আনন্দ, দেবদত, উপল, রাছুল ও 
অনুরুদ্ধ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কপিলবাস্ততে প্রথম তিনি তার পুজ 
রাছুলকে ধর্মদীক্ষা দেন । কপিলবাস্ততে তার আগমনের সপ্তম দিবসে সপ্তবর্ষ 
বয়স্ক পুত্র রাহুলকে যশোধর] রাজকুমারের পোষাকে সজ্জিত করে তাঁকে বললেন, 
“এই সাধু তোমার পিতা। তাকে ব্রদ্ধার মত ছ্যতিমান্‌ দেখাচ্ছে। চারটি 
অনন্ত র্বখনি তার অধিকারে আছে। তার কাছে যাও এবং পৈতৃক সম্পত্তি 
চেয়ে নাও। কারণ পুত্রই পিতার সমস্ত সম্পত্বির একমাত্র উত্তরাধিকারী ।” 
রাছুল উত্তর দিলেন, “মা, রাজ! শু.দ্ধাদদন ব্যতীত অন্ত পিতাকে আমি জানি ন।। 
কে আমার পিতা ?” মাতা পুত্রকে কোলে নিগ্মে জানালার মধ্য দিধে বুদ্ধকে 
দেখিয়ে দ্িলেন। তখন বুদ্ধ প্রাপাদের সমীপে দীড়িয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন 
করছিলেন । মাত৷ পুত্রকে বল্লেন, “এ ষে পুরুষসিংহকে দেখছ ইনিই তোষার 
পিতা।” শাক্যবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী বুদ্ধের কাছে গিত্ে নির্ভয়ে 
নিঃসস্কে।চে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ন্নেহভরে ডাকলেন, “পিতঃ, আমাকে 
পৈতুঁক সম্পত্তির অধিকারী করুন |” পিতার কাছে দাড়িয়ে পুত্র রাছুল মধুর ম্বরে 
আরও বললেন, “হে সাধু! এমন কি, আপনার ছায়!ও স্ুশীতল ও শাস্তিপ্রদ |” 
তথাগত ভোঞ্জন সমাপনাস্তে পুত্রকে নেহাশীষ দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিছে 
গেলেন। কিন্তু রাছুল তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন এবং বার বার 
পিতার নিকট উত্তরাধিকার ভিক্ষা করলেন। কেহই বালককে তার পিতার 
পেছনে যেতে নিষেধ করলেন ন!, এমনকি বুদ্ধও ন|। 

বুদ্ধ শ।রিপুত্রের দিকে ফিরে বল্লেন, "আমার পুত্র উত্তরাধিকার চাইছে। 
যে নর সম্পদ্‌ দুশ্চিন্তা ও ছুঃখ টেনে আনে তা আমি পুত্রকে দেব না। 
অবিনশ্বর অধ্যাস্স সম্পদ্ই আমি তাকে দান করব।” রাহুলকে সন্গেছে সম্বোধন 
করে বুদ্ধ বল্লেন, "দ্বণ-রৌপ্য, মণি-মাণিকা আমার অধিকারে নেই। যি 


. ধর্মচক্্' প্রবঞ্ন ৫১ 


ভূমি অধ্যাত্ম সম্পদ্‌ 'নিতে ইচ্ছুক থাক এবং তা৷ রক্ষা করতে যন্ধবান্‌ হও তাহলে 
আমি তোমাকে চারিটি আর্যসত্য শিক্ষা দেব। যার .ফলে তোমাকে অষ্টা্ 
ধর্মপথে চলতে হবে। যে সংঘে সাধুর! সর্বস্ব ত্যাগ করে সর্বোত্তম সুখ শাস্তি 
লাভার্থ বাঁ করে তুমি তাতে যোগ দেবে কি?” রাহুল দৃঢ়তার সহিত উত্তর 
দিলেন, 'হা।' রাহুলকে সম্মত দেখে বুদ্ধ আননগকে বল্লেন, “বালককে 
একখানি গেরুয়। কাপড় দাও।” ত্যাগের পতাকা গ্রেকুয়া বন্বথ পেয়ে রাহুল 
নংঘভুক্ত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজ। শুদ্ধোদন অত্যন্ত হুঃখিত হলেন । 
তিনি ইতংপূর্বে তার ছুই পুন্ত্র দিদ্ধার্থ ও আনন্দ এবং তার ভ্রাতুদ্ুত্র দেবদত্বকে 
হারিয়েছিলেন। এখন পৌন্র রাছুল সন্ন্যাসী হলেন দেখে তিনি বুদ্ধের কাছে 
খ্বিয়ে অভিযোগ করলেন বুদ্ধ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন থেকে 
পিতামাতার বা অভিভ।বকের সম্মতি ব্যতীত তিনি কোন নাবালককে সঙ্যাস 
দেবেন না ও সংঘভূক্ত করবেন না। 

রাহুলের দীক্ষাল|ভের পরদিন বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ নবধর্ষে দীক্ষিত 
হুন। সেদিন নন্দের যৌবর।জ্যে অভিষেক এবং কল্যাণী নামী সুন্দরীর সহিত 
বিবাহ স্থির হয়েছিল। বুদ্ধদেব নন্দগৃহে প্রবেশ করে নন্দকে ডাকলেন এবং 
তাকে নগরের বাইরে এক বটবৃক্ষতলে নিয়ে গিয়ে বধাবিধি আধ্য ধর্ষে দ্বাক্ষা 
দিলেন। কন্তা কল্যাণী ব্যাকুল হৃদয়ে বরগমন প্রতীক্ষা করছিনেন। কিন্তু 
বর আর বাড়ীতে ফিরে এলেন না। পরে শোণ1 গেল, নন্দ তার অনিচ্ছাসন্বেও 
সংঘভূক্ত হয়েছেন। 

বুদ্ধের পাচ শক্র ছিলেন। তাদের নাষ নুপ্রবু, দেবদত্ত, নন্দ, ষক্ষ নন্দক, 
ও চিথ্চ।। বুদ্ধ তাঁর চতুর্দশ বর্ষ। জেতবনে যাপন করেন । তথায় রাহুল বিশ বৎসর 
বয়নে উপলম্প্দা দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই বত বুদ্ধ পুনরায় কপিলবান্ততে 
আগমন করেন। নুপ্রবুন্ধ ছিলেন যশোধরার পিতা ও বুদ্ধের শ্বশুর । কপিল" 
বাস্ততে অবস্থানকালে বুদ্ধ সু প্রবৃ্ধ কর্তৃক অতিশয় অপমানিত হয়েছিলেন । বুদ্ধ 
র।জধানীর বহিরুষ্ঠানে এক বটবুক্ষতলে অবস্থান করছিলেন। তার আগমনেএ 
সংবাদ পেয়ে সুগ্রবুদ্ধ তথাগতকে যৎপকোনাস্তি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হন । 


৫২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


বুদ্ধদেব ভিক্ষায় বাহির হুবেন শুনে সেই পাষণ্ড মন্ধপানে উদ্মাত্ত হয়ে তার 
পথরোধ করতে আসেন এবং তাকে অশিষ্ট ভাবে তিরস্কার করেন। বুদ্ধ 
নীরবে শ্বপ্ডরের ছুর্বাক্য সহ করে আননাকে মৃদু হ্বরে বল্লেন, “দেখ, এঁর অস্ত 
কাল আসন্ন। সাত দিনের মধোই গ্রঁকে পৃথিবী গ্রাস করে ফেলবে এই 
কথা শুনে ন্ুপ্রবুদ্ধ ঈষৎ হাস্য করে মনে মনে ভাবলেন, "আমি এক সপ্তাহ 
আমার প্রাসাদের স্তন্তোপরি দিনপাত করব। দেখ! থাক্‌, পৃথিবী আমাকে 
কিরূপে গ্রান করে।” সে ছুরাত্মা ভাষেন নাই ষে, পাপী প্রাপ-ফল হতে 
কোথাও নিস্তার পায় না। তথাগত স্ুপ্রবুদ্ধষকে বলেছিলেন, পঅস্তরীক্ষে, 
সমুদ্রমধ্যে, পর্বত-বিবরে বা জগতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে থাকলে 
সান্থুয পাপকর্ম বা মৃত্যু-কবল থেকে রক্ষা পাবে।” বুদ্ধের কথাই অচিরে সত্য 
হুল। সপ্তম দিবসে পৃথিবী স্ুপ্রবুদ্ধের পদতলে বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং ছুক্কৃতির 
দ্ণ্তরূপে তাকে অবাচি নরকে নিক্ষেপ করল। 

কপিলবাস্ত হতে ফিরে এসে বুদ্ধদেব জেতবন বিহারে কিছুরদিঘ বাস 
করেন। পার্থবর্তী আলাবি গ্রামে এক নৃশংস ষক্ষ থাকত। একদিন বুদ্ধ সেই 
বক্ষকে দেখতে গেলেন। বক্ষ তাঁকে অভ্যর্থনা কর! তো দুরের কথা, তাঁকে 
অকারণে তিরস্কার করতে লাগল । তীব্র তিরস্কারে বিন্দুমাত্র বিচলিত ন৷ 
হয়ে বুদ্ধ সাধু ব্যবহারে তাকে বশীভূত করলেন। যক্ষ একটু শান্ত হয়ে তাঁকে 
বল্ল, পহে শ্রমণ! আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। তার 
সহত্তর যদি দিতে না পার তোমাকে জলে ডুবিয়ে মারব ।” “তথাস্ত' বনে 
বুদ্ধ তার সকল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিয়ে তাকে সন্তষ্ট করলেন। সেই 
অবধি যক্ষ তার পদানত দাস হয়ে তার সেবায় নিযুক্ত রইল এবং ক্র 
সংঘতূক্ত হয়ে গুদ্ধাচারী সাধুরূপে হুখ্যাতি লাভ করল। লোকে এই অলৌকিব 
ঘটনা দেখে স্তস্তিত হল। এইক্পপ অলৌকিক ঘটনা বুদ্ধের জীবনে বহ 
ঘটেছিল। কিন্ত তিনি অলৌকিকণার বিরোধী ছিলেন বলে সেগুলিকে অগ্রাহ 
করেছিলেন। 


ধর্মচক্র প্রবর্তন ৫ 


জেতবন 

অনাথপিগুদ স্বগৃহে ফিরে এসে উত্তরাধিকারী জেতের মনোরধ উগ্ভানটি 
দেখলেন। উদ্ভানটি সবুজ বিতান ও স্বচ্ছতোয়া! শ্রোতম্বতীতে শোভিত ছিল? 
তিনি ভাবলেন, এই স্থানটি বৌদ্ধ সংঘের বিহারের উপযোগী। তিনি 
রাজকুমারের কাছে গলিয়ে জমিটি কিনতে চাইলেন। কিন্তু রাজকুমার জেত 
নেই স্থানটি খুব পছন্দ করতেন। তাই সেটি বিক্রয় করতে তিনি সন্গত হলেন 
না। প্রথমে অস্বীককৃত হলেও শেষে তিনি এই সর্ভে সম্মত হলেন, “যদি 


আপনি এই ভূমি স্বর্ণ মুত্্য় চেকে দিতে পারেন তাহলেই আমি এটি বিক্রয় 
করব। অন্ত কোন মূল্যে এটি বিক্রয় করতে রাজী নই |” 


অনাথপিগুদ আনন্দিত হয়ে জমির উপর স্বর্মুস্্র। বিছাতে লাগলেন। কিন্তু 
রাজকুমার জেত বল্লেন, “কষ্টকরে আপনি আর স্বরণমুদ্র! ছড়াবেন না; কারণ 
মামি কিছুতেই এটি বেচব না।* কিন্তু অনাথপিওদ এতে নিরস্ত হলেন ন!। 
এইজন্য উভয়ের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ উপস্থিত হল এবং তার আদালতে 
বিচারার৫থ গেলেন। ইতোমধ্যে লোকে এই কথ! শুনে অপ্রি্ মন্তব্য করতে 
লাগল। এদিকে কুমার জেত অনাথপিওদের দানশ্ীলত। ও সহুঙ্গেষ্তের পরিচন্র 
পেয়ে একটু নরম হলেন । বুদ্ধের নাম গুনে তিনি বিহার-স্থাপনে অংশগ্রহণার্থ 
ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং স্বর্ণমুদ্র/য় কেবলমাত্র অর্ধমূল্য নিয়ে জমিটি অনাথ- 
পিগদকে পিলেন। তিনি তাকে বলে রাখলেন, “জমিটি আপনার ; কিন্ত 
গাছগুলি আমার। আমি গাছগুলি বুদ্ধকে বিহারের জন্য উপহার দিব।* 
শারিপুত্রের মধ্যস্থতায় উভয়ে একমত হলেন। 

বিহারের ভিত্তি স্থাপনান্তে গৃহ-নির্মাণ আরম্ভ হল। বুদ্ধের নির্দেশ যত 
পৃহের উচ্চতা। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্থির হল। বিহারটি নানা কারুকার্যে স্থশোভিত 
হয়ে উঠল। এই বিহারের নাম জেতবন। ইহার নামকরণ হয় কুমার জেতের 
নামানুসারে | গৃহ-নির্মাণ শেষ হলে অনাথপিগুদ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ জানালেন 
শ্রাবন্তীতে এসে বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন করতে । তীর অনুরোধে তথাগত 
ঈপিলবাস্ত থেকে শ্রাবস্তীতে এলেন। বুদ্ধদেব যখন ভেতবনে প্রবেশ 


€ট বুদ্ধের কখ! ও গল্প 


করলেন তখন অনাথপিগদ বিহারপথে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ধুপ-ধুনো জাললেন 
এবং একটি' স্বর্ণ পাত্র থেফে জল চালতে চালতে বল্লেন, “এই জেতবন বিহার 
বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের ব্যবহারার্থ নিবেদিত হল।” বুদ্ধ এই দান গ্রহণ করে 
জাশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন, সকল অসংগ্রভাব থেকে এই স্থান অকিক্রান্ত 
হোক । এই দান ধর্মরাজা বিস্তারে সহায়ক হোক। ইহা! সাধারণতঃ 
ষানবজাতির এবং বিশেষতঃ দাতার কল্যাণকর হোক ।” 

বুদ্ধদেব এসেছেন গুনে বাজ! প্রসেনজিৎ জেতবনে গেলেন এবং করজোড়ে 
বুদ্ধকে প্রণতি জানালেন ও শ্রদ্ধাভরে বল্লেন, “আমার অযোগ্য ও অখ্যাত রাজ্য 
আপনার পদার্গপণে আজ ধন্য হল, আমার রাজ্যের এই সৌভাগ্য অপূর্ব 
ধর্মরাজের উপস্থিতিতে এখানে আর কোন বিপদ-আপদ ঘটবে না। যখন 
আমি সুকৃতিবশতঃ আপনার দর্শন পেয়েছি তখন আপনার কথামুত পানে ধন 
হতে চাই। এঁহিক লাভ ক্ষণিক। কিন্তু ধর্মোন্নতি অক্ষয় । রাজা হলেও বিষয়ী 
লোক ছুঃখকষ্ট পায়। কিন্তু সাধারণ লোকও ধর্মপথে চল্লে শাস্তির অধিকারী 
হয়।” রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে বুদ্ধ এই সুযোগের সদব্যবহার 
করলেন এবং বল্লেন, প্যারা অসংকর্মের ফলে নিন জাতিতে জন্মেছে ধািক 
লোককে দেখলে তারাই শ্রদ্ধান্বিত হয়। আপনার মত সৎকর্মনিষ্ঠ স্বাধীন রাজা 
বৃদ্ধকে দর্শন করে ভক্তিমান্‌ হবেন, ইহাই শোভনীয়। 

“আমি সংক্ষেপে ধর্মব্যাখ্যা করছি । মহারাজ মনোযোগ দিয়ে তা শুনুন 
ও হৃগয়ঙম করুন। আমাদের সৎকর্ম বা অসতকর্ম ছায়ার মত সদ্দাই 
আমাদিগকে অনুসরণ করে। ্মিক হৃদয় সমাজে বিশেষ প্রয়োজন। 
পুত্রবং আপনি প্রজাদিগকে পালন করুন। তাদের প্রতি অত্যাচার 
করবেন না, তাদের কোন অনিষ্ট করবেন না। প্রত্যেক ইন্ড্রিয়কে সংযত রাখুন 
এবং সর্বতোভাবে অধর্ম ছেড়ে সরল ধর্মপথে চলুন | দীন হীন ছুর্বলকে পদদলিত 
করবেন না। হুঃখীকে সাত্বন! দিন, সাহাযা করুন। রাজকীয় মর্ধাদার দিকে, 
বেশী নজর দেবেন না, বা চাটুকারদের মিষ্টবাক্যে ভুলবেন না। কঠোরত 
ঘ্বাশ্রয় করে ধর্মজীবনে বিশেষ লাভ হয় না। কিন্তু বুদ্ধ ও তৎগ্রচারিত ধর্ম 
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অনুধ্যান করলে শাস্তি পাওয়া ঘায়। আমরা চার দিকে জন্ম, মৃত্া। জয় ও 
ব্যাধির পার্বত্য প্রাচীর দ্বার৷ পরিবেষ্টিত। 

প্অষ্টাঙ্গ আধ্য ধর্ম সাধন হারাই এই ছৃঃখময় পর্বত লঙ্ঘন করা ধায়। বৈষম্য 
অভ্যাস করে কি লাভ? ধারা জ্ঞানী তার] দেহসুখ, ভোগেচ্ছ! ঘ্বণা করেন 
এবং ধর্মোন্নতি ভালবাসেন। ষখন গাছ আগুণে জলতে থাকে তখন কি 
পাখীরা তথায় বাস! বাধতে পারে? ষড়রিপুর জলস্ত আগুনে যখন জীবন 
প্রজ্ছলিত থাকে তখন তাতে সত্যের বিকাশ বা শাস্তির উদয় হয় ন। ধর্মহীন 
মানুষ পশুতুল্য। ধর্মমহিমা যে বুঝতে পারে সে পূর্ণপ্রজ্ত হয়। বোধিলাভই 
মানব জীবনের চরম উংকর্ষ। বোধি-ধর্ম অবহেলিত হলে জীবন ব্যর্থ হয়। 
এই সত্য শুধু সন্নযানীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়, ইহা গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের 
পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজা। ব্রতধারী সন্ন্যাসী এবং গৃহবাসী সংসারীর মধ্যে 
কোন প্রভেদ নেই। অনেক সঙ্লাসী ব্রতচ্যুত হয়ে নরকে যায়, আবার বহু গৃহী 
বরতসাধনপূর্বক খবিত্বলাভে ধন্য হয়। তৃষ্ণা-আ্োত সকল মাগ্ষের পক্ষেই 
বিপজ্জনক। তৃষ্ণনলে পৃথিবী প্রজ্জলিত। তৃষ্ণর আবর্তে পড়লে আর রক্ষা নেই। 
মারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে ভব-সাগরে ধর্মপোতে চড়ে বিচারের 
হাল ধরে বসতে হবে । ষখন কর্মফল থেকে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব তখন সৎকর্ম 
অনুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর। আমাদের মনোগত ভাবরাশি বিশ্লেষণ করা উচিত, 
অসৎ ভাবগুপিকে বেছে ফেলবার জন্য । আমর! যেমন বীজ বপন করব তেমন 
শন্ত কাটতে পারব। জীবনের পথ ছুটি--অসৎ থেকে সতে এবং সৎ থেকে 
অসতে গমন। বিবেকী সতত অসৎ থেকে সতে যাবার চেষ্টা করে। 
ধর্মাচরণ দ্বারা প্রকৃত আভিজাত্য, চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করুন। পাধিব বস্তর 
অনিত্যত1 এবং জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করে ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন । 
চিত্তকে'উন্নত করুন। কখনও রাজকীয় সদাচারের বিধি লঙ্ঘন করবেন না। 
আপনার নুখশাস্তি যেন ধর্মাহুসারী হয়, ইহ! ধেন ভোগ্য বস্তর উপর নির্ভর না 
করে। গ্রইরূপে আপনি চিরকালের জন্ত সুনাম রেখে যেতে পারবেন এবং 
তথাগতের অনুগ্রহ লাভ করবেন ।” 


৫৬ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


তাজা প্রসেনদ্িং একজনে ও শ্রদ্ধাভয়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনলেন এবং 
স্থৃতিপটে খর্ণক্ষারে”জিখেপ্াধহমন | খুদ্ধ-খাপী তার মর্ম স্পর্শ করল। 
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'মহাবগৃগ' নামক পালি গ্রন্থে জীবক-চরিত পাওয়া ধায় । জীবক বুদ্ধদেষের 
সমসামগিক ন্থগ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন । রাজা বিঘিসারের পুত্র অভয়ের 
ওরসে রাজগৃহে তাঁর জন্ম হয়। রাজগৃহ, উজ্জদ্দিনী, বারাণসী প্রত্থতি বিখ্যাত 
নগরে তিনি চিকিৎসা! করতেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত্নে 
না, এই আশঙ্কায় তিনি উচ্চ বিগ্তায় শিক্ষিত হয়ে জীবিক! নির্বাহের সংকল্প 
করেন। সেই অনুসারে তিনি তক্ষণীলা বিশ্ববিগ্তালয়ে গিয়ে আযূর্বেদের 
অধ্যাপক আত্রেয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। শাত্রেয় জীবককে 
দিজ্ঞ।সা করলেন, প্তুমি আমাকে কত করে বেতন দিতে পারবে?” জীবক 
উত্তর দিলেন, “মহাশয়, কাউকে ন। বলে আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। 
আপনাকে দেবার মত একটী কপর্দকও এখন আমার হাতে নেই। শিক্ষা শেষ 
হলে আমি চির জীবন আপনার অঙ্গ গত থাকবে |” আত্রেয় জীবকের কথায় 
সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আয়ুর্বেদ পড়াতে আরম্ত করলেন । জীবক সুদীর্ঘ সাত বংসর 
অধ্যয়নের ফলে চিকিৎন! শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হলেন। তখন অধ্যাপক 
অন্তেবাসীর অভিজ্ঞত1 পরীক্ষার্থ আদেশ দিলেন, “এই বিশ্ববিস্তালয়ের চারি 
দিকে আট ক্রোশের মধ্যে যে নকল লতা ও বৃক্ষ আছে তন্মধ্যে যেগুলি 
চিকিৎসার কাজে লাগে ন! সেগুলি সদ্ধান করে এন।” চারি দিন ক্রমাগত 
অনুসন্ধান করে জীবক আত্রেয়ের সম্ুথে ফিকে এসে বল্লেন, “ওষধে কাছে 
লাগে না, এমন কোন লত! পেলাম না।” উত্তর গুনে গুরু সাননে ছাত্রকে গৃহে 
ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। 
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. জীবক মগধে ফিরধার পথে একদিন অযোধ্যাতে বিশ্রাম করেন । তথায় 
তনি একটু মাখন গরম করে তাতে একটী ওষধ মিশিয়ে ন্ত তৈয়ার করেন। 
ঢা ব্যবহার করে কোন স্থানীয় রমণী কঠিন শিরঃগীড়া থেকে মুক্ত হন। 
শজগৃহে এসে রাজা বিঘ্িসারের কোন ছুশ্চিকিৎম্ত ব্যাধি সারিয়ে তিনি বহু 
নরদ্ব পুরস্কার পান। বারাণসী এবং উজ্জপ্লিনীতেও তিনি সুচিকিৎসকরূপে 
রিগণিত ছিলেন। রাঞ্গৃহে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তাঁর অশেষ স্থনাম ছিল। 
হথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পরে জীবক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। 
দ্বদেব তাঁর চিকিৎসায় বহুবার আরোগ্য লাভ করেন। একবার বুদ্ধ 
শামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। জীবক পদ্মফুলের মধ্যে ওঁষধ রেখে তীকে 
সবন করতে দেন। তাতেই বুদ্ধদেব আমাশয় থেকে মুক্ত হন। আর 
একবার বুদ্ধ অন্ুস্থ হলে জীবক পূর্ববৎ তাঁকে পদ্মফ্ুলে ওষধ রেখে আত্রাণ করতে 
দন। সেই পদ্মফুল আত্রাণ করেই বুদ্ধ নীরোগ হুন। বৃদ্ধকে সেবাশুশ্রুয! 
করবার স্থযোগ পাবেন ভেবে জীবক নিজ উদ্ভানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। 
উক্ত বিহার তিনি বৃদ্ধকে উপহার দেন। একদ! মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপন্থার 
প্রভৃতি পঞ্চবিধ কঠিন রোগের প্রাহর্ভাব হয়। রোগীর! দলে দূলে জীবকের নিকট 
চিকিৎসার জনক আলতে লাগল। ভীবক তাদ্দের বললেন, “আমার হাতে 
এখন অনেক কাজ, অ।মি রাজা বিশ্বিসারের প্রাসাদ-চিকিৎসক | বুদ্ধদেব এবং 
তার ভিক্ষুংঘের চিকিৎসার ভারও আমি নিয়েছি । সুতরাং আমার সময় নেই। 
আমি আপনাদের চিকিৎলা করতে পারব ন1।” রোগীর! ভাবল, “যদি আমর 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হই ও ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করি তাহলে ভিচ্ষরাই আমাদের 
পরিচর্য| করবেন, আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হবেন।” এইরপ স্থির 
করে বহু রোগী বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করল। কিন্তু তার! যেই সেরে উঠল 
অমনি সংঘ ছেড়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেল। জীবক বর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে 


তার৷ বলল, "এখন আমর] নীরোগ ও নুস্থ হয়েছিঃ আর আমাদের ধর্মসাধনের 
প্রয়োজন নেই” জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়ে এসকল কথা নিবেদন 
করলেন। ত৷ শুনে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ডেকে আদেশ দিলেন, ণতোমর। 
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কুষ্ঠ, ধবল, যক্গ্মাদি মহাব্যাধিগ্রন্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দিও না বা সংঘভূত 
করে? না ।” 

জীবক বহু ভিক্ষুকেও চিকিৎসা করেছিলেন । একবার একটি ভিক্ষুর পা 
ঝড় ক্ষত হয। জীবক তাশীপ্ব সারিয়ে দেন। তখন থেকে তীর পরামর্শে বুদ 
ভিক্ষুদিগকে আবশ্তকমত মোজা ও পাছুকাদি ব্যবহার কবতে অনুমতি দেন 
একদা! উজ্ধিনীর রাজ! প্রস্তোত পাণুরোগে আক্রান্ত হন। রাজবৈগ্ঞ জীবকে। 
চিকিৎসায় প্রছ্থে।ত নষ্টস্বাস্থ্য ফিরে পান । এই জন্ত রাজ! চিকিৎসককে এব 
প্রস্থ বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পোষাক উপহার দেন। তা] পেয়ে জীবক মনে মনে 
ভাবলেন, “এই পোষাক দামী কাপড়ে প্রস্তত। তথাগত বা বিদ্বিসার ব্যতীঘ 
এই পোষাক ব্যবহার আর কারুর সাজে না।* এই ভেবে জীবক পোষাকাঁ 
নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং তাকে অন্ভিবাদনাস্তে তৎসমীপে উপবেশন কে 
বললেন, “ভগবন্, আপনার কাছে একটি বর চাই ।” বুদ্ধ উত্তর দিলেন, “জীবক 
তথাগতর! বরণীয় বিষয় অবগত না হয়ে বর দান করেন না।” 

জীবক নিবেদন করলেন, “ভগবন্। ইহ! স্থুসঙ্গত ও অনাপত্তিকর প্রার্থন!। 
বুন্ধ বললেন, “জীবক, কি বর চাও বল।” জীবক করযোডে প্রার্থনা করলেন 
তথাগত শ্মশান বা জঞ্জাল-স্ুপ থেকে ছেঁড়া! কাপড় কুডিয়ে এনে ব্যবহা' 
করেন। আপনার ভিম্-সংঘও তন্রপ করে থাকেন। কিন্তু ভগবন্। এ 
মূল্যবান € উৎকৃষ্ট পোষাক রাজা প্রন্তোত আমাকে উপহার পাঠিরেছেন 
এনল্পপ সর্বালনুন্দর, .রত্বখচিত ও মনোহর পোষাক বিরল দেখ! যায়। ৫ 
ভগবন্* আপনি এই পোষাক গ্রহণ ঝরুন এবং ভিচ্ষুমংঘকে ভাল পোষা! 
পরতে অনুমতি দিন।” বুদ্ধ উক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণাস্তে জীবককে ধর্মোপদে" 
দিলেন। পরিশেষে তিনি ভিক্ষুবুন্দকে সম্বোধন করে বললেন, “.তামাদে' 
মধ্যে যার! ইচ্ছা কর তার! ত্যক্ত ও ছিন্ন বন্ত্র ব্যবহার করতে পার। কিন্তু যা! 
ইচ্ছ। কর তারা ভাল পরিচ্ছদ পরতে পার । তোমর] এই ছুটির মধ্যে যো 
পছন্দ কর সেটাতেই আমার অনুমোদন আছে ।” যখন রাজগৃহের নাগরিকগ 
শুনলেন যে, বুদ্ধ ভিক্ষগণকে ভাল পরিচ্ছদ? পরতে অনুমতি দিয়েছেন তখ' 
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দের মধো বার! দানলীল তারা আনন্দিত হলেন। একদিনেই কয়েক হাজার 
রচ্ছদ রাজগুহে ভিক্ষুর] উপহার পেলেন। 

প্রথমে বৌদ্ধ ভিঙ্ছুগণ খধধ-পথ্য বা ভাল পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন না 
স্তষখন তাঁর! নানা! রোগে আক্রান্ত হতে লাগলেন বুদ্ধ তাদের ওধষধ-বস্ত্া্দ- 
বহারের অশ্মত দিলেন । এই ব্যাপারে জীবকের পরামর্শ বিশেষ কাধ্যকরী' 
য়ছিল। যখন গৌতম বুদ্ধত্ব লাম্ভ করেন তখন মুক্তিপথের যাব্রিগণ রুচ্ড 
ধনে প্রবৃত্ত হতেন । তৎকালে সেই প্রথাই সমধিক প্রচলিত ছিল। দৈহিক: 
য়োজন থেকে আত্মাকে যুক্ত করা এবং পরিশেষে আত্মাকে অশরীগী করাই 
দের চরম লক্ষ্য ছিল। সেজন্ত অশনে, বসনে, ও আশ্রয়ে তাঁরা বিলাসিতা 
্ন করতেন এবং অরণ্যে পশুদের মত জীবন কাটাতেন। অনেক সাধু উলঙ্গও- 
কতেন। আর বারা কাপড় পড়তেন তারা শ্মশান বা আবর্জনা-স্তূুপ থেকে 
ছু ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে এনে জোড়! দিয়ে পরতেন। বুদ্ধ যখন সংস!র ত্য।গ 
রলেন তখন তিনি নগ্ন সাধুদের এই ভ্রম ধরে ফেললেন এবং উক্ত অভ্যাসের" 
শি্টতা বিবেচনা করে ত্যক্ত বস্ত্রে স্বদেহ আবৃত করতেন । বুদ্ধত্ব লাভের' 
র তিনি ও তার ভিক্ষুগণ অশনে ও বসনে এই ভাবে চলতেন। কিন্তু 
য়োজন-বশে উক্ত প্রকার কৃচ্তা ধীরে ধীরে পরিবতিত হয় এবং কালোপযে*গী 
বহার আরম্ত হয় । 

শুদ্ধোদন বুদ্ধ ও রুত্র হয়ে পড়লেন এবং স্বপুত্রকে ডেকে পাঠালেন । দত গিয়ে 
কে বললেন,“মৃত্যুর পূর্বে আর একবার রাজ আপনার দর্শন কামনা ফরেন ।” 
জা শষ্যাশায়ী শুনে বুদ্ধ তার রোগশয্যার পাশে এসে বসলেন। শুদ্ধোদন 
স্তিম সময়ে সম্বন্ধ সম্তানকে কাছে পেয়ে পরম শীত্তিলাভ করলেন । পুত্রের 
'ত সান্নিধ্যে পিতাও বোধিলাভে সমর্থ হলেন এবং পুত্রের ক্রোড়ে মাথা রেখে 
নহত্যাগ করলেন। প্রবাদ অছে, গর্ভধারিণী মায়াদেবীকে ধর্মমলোক দানার্থ 
দ্ী উধর্কলোকে গমনপুর্বক দ্েবতাগণের সঙ্গে বাস করেন। স্বর্গে স্কল্লিত 
দেই সিদ্ধ করে তিনি মত্যে ফিরে আসেন এবং পূর্ববৎ ধর্ম প্রচারে! 
ধৃত হন । 
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ভিন্ষুণী লংঘ 

যশোধর] সংঘে যোগদানের জন্য তিনবার বুদ্ধের অনুমতি ভিক্ষা! করেন৷ 
কিন্তু বুদ্ধ তার প্রার্থনা! পুর্ণ করেন নি। এখন বিমাতা প্রজাপতি বশোধর! 
এবং অন্তান্ত রাজবংশীয় মহিলাদের সঙ্গে তথাগতের কাছে গেলেন এবং ভিক্ষুণী- 
ব্রত গ্রহণার্থ কাতর প্রার্থনা জানালেন। যখন আনন্দ বুদ্ধের নিকট এই গ্রস 
উত্থাপন করলেন তখন বুদ্ধ বললেন, “বদি স্ত্রীলোকের। গৃহত্যাগ করে সন্নযসিন 
“না হয় তাহলে এই ধর্ম হাজার বছর অব্যাহত থাকবে। আর তার! সংঘ 
ঘোগদান করলে সংঘের আমু পাচশত বৎসর কমে যাবে, ধর্মের পবিত্রত। শীত্্রই নঃ 
হবে।” আনন্দ পুনরায় প্রার্থনা জানালেন, “মহিলার! কি সংঘে প্রবেশ করতে 
পারে? তীহাদিগকেও গেরুয়া কাপড় দিব কি?” বুদ্ধ উত্তর দিলেন 
«বোধিলাভে লিঙ্গ-ভেদ নেই। আমি কি কখনও বলেছি যে, আমার সং 
'সারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ? আনন্দ যখন তৃতীয়বার প্রার্থনা জানালেন সমবেং 
সাদীদের পক্ষ থেকে, তখন বুদ্ধ অনিচ্ছাসত্বেও অনুমতি দিলেন। এইরগে 


বিমাত। প্রজাপতি প্রথম ভিক্ষুণীরপে সংঘে স্থান পেলেন। পরে যশোধরাং 
ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন । 


বুদ্ধ পাচশত জঙ্মের জাতক গল্পগুলি যশোধরাকে উদ্দেস্ত করেই বলেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “পাঁচ শত জন্ম বুদ্ধ ও গোপা পরস্পরকে ভুলে ছিলেন 
এবার উভয়ে একত্রে বোধিল|ভ করলেন।” বুদ্ধ বিম।ত৷ গ্রজাপতিকে নিয়ো 
নিয়মাষ্টক পালনের সর্তে ভিক্ষুণী-সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন ।--(১) ভিক্ষু 
ভিক্ষুকে অভিবাদন করবে। (২) যেখানে কোন ভিক্ষু নেই সেখানে কো! 
ভিঙ্ষুণী বর্ধাবাম করবে না। (৩) প্রত্যেক পক্ষে কোন [ভঙ্ষুর নিকট থেবে 
ভিক্ষুণী উপবসথের দিন ধাধ্য করবে। (8) বর্ধাবাসের পরে ভিক্ষুণী উভয় সংঘে 
কাছে পবরণ করবে। অর্থাৎ ভিক্ষু সংঘ ব1 ভিক্ষণী সংঘের অভিযোগ তা 
বরুদ্ধে আছে কিন জিজ্ঞানলা করবে। (৫) যে ভিঙ্ষুণী কোন মারাত্ম, 
অপরাধে অপরাধিনী হবে সে উভয় সংঘের নিকট মানাত্া শা 
মেনে নেবে। (৬) কোন ব্রদ্গচারিন্ী ছুই বৎসর সংঘব(সের পর উ€ 
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াংঘের নিকট উপসম্পদ দীক্ষ! প্রার্থনা! করবে। (৭) কোন ভিক্ষুণনী কোন: 
ভক্ষকে নিন্দা বা নির্যাতন করবে না। (৮) ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্কুকে বৈধ, 
শক্ষা দান নিষিদ্ধ । 
বুদ্ধোক্ত নিয়মাষ্টক শুনে গোতমী প্রজাপতি স্বপুত্র আনন্দকে বললেন, পঠিক 
যেমন কোন পুরুষ বা নারী বাল্যে বা তারুণ্যে স্গানান্তে পদ্ম, ই বা টাপা 
লের মাল! ছুই হাতে নিয়ে মাথায় রাখে বা গলায় পরে তেমনি আনন্দ! 
নামি এই আটটি প্রধান নিঃম আজীবন পালনার্থ গ্রহণ করলাম |” ভিক্ষুণী 
পধূজাপতি কর্তৃক রচিত একটা নুম্দর কবিত! পালি গ্রন্থ 'থেরী গাথাতে পাওয়া 
য়। কবিতাটার সারাংশ এখানে দেওয়া হল।--প্হে বুদ্ধ! এই ধর্মদ্ান, 
রে তুমি আমাকে নবজীবন দিয়েছ এবং তুমি আমার পিতা হয়েছ। তুমি 
মামার ক্রোড়েই বড় হয়েছিলে। এখন তুমি আমাকে ধর্মবাহু দিলে। 
মার ক্ষুধা-তৃষার সাময়িক নিবৃত্তির জন্য আমি তোমাকে ছুধ ও ফলাদি 
ওয়াতাম। তুমি আমাকে ধর্মামৃত খাইয়ে চিরস্থায়ী চিত্-শাস্তির অধিকারিণী 
রছ। মাদ্ধাতাদি রাজাদের মায়েদের নাম অতীতের বিশ্থৃতি*্মাগরে বিলীন 
মছে। তোমার বিমাত হয়েও আমি অমর হয়েছি। রাজমাতা ব1' 
জরাণী হওয়! কঠিন নয় ; কিন্তু বুদ্ধ-মাতা হওয়া অত্যন্ত শ্লাঘ্য। শৈশবে তুমি 
কথা বলতে তা শুনে আমি যা তৃপ্তি পেতাম এখন তোমার মুখে ধর্মেপদেশ 
ন আমি তদপেক্ষ! অধিক তৃপ্তি পেয়েছি।” 
বুদ্ধদেব তাঁর চতুর্দশ বর্ধাবাস জেতবনে করেন। তথায় রাহুল তাত নিকট 
শ বংনর বয়সে উপসম্পদা দীক্ষ! লাভ করেন। রাহুল অতি অল্প বয়সেই 
ঘতুত্ত হয়েছিলেন। পুত্রকে ও পতিকে নিত্য দর্শনের আশায় যশোধরাও 
ক্ষীণ হলেন। রাহুল শ্রমণ হয়েও জননী যশোধরাকে ভিক্ষুণী সংঘে প্রায়ই 
খতে যেতেন। একদিন তিনি গিয়ে দেখেন, তাঁর মাত! নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
ই। এক ভিক্ষুণী এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, যশোধর1 কোষ্ঠকাঠিন্য 
ই পাচ্ছেন। তখন রাহুল ভিক্ষুণী মাতার শধ্যাপার্থে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
এই রোগে আপনার কি পথ্য করা উচিত? যশোধর! উত্তর দিলেন, 
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“যখন আমি পিত্র।লয়ে বা শ্বশুরালয়ে থাকতাম তখন পাক! আমের রস ও চি 
মিশিয়ে খেলে আমার কোষষ্ঠটবন্ধতা সেরে ষেত। অ্খন আমি ভিক্ষারে জী 
ধারণ করি। এখন আমি চিনি মিশ্রিত আমরস পাৰ কোথায় বাব! 
রাহুল বল্লেন, 'আমি এখনি তা আপনাকে এনে দিচ্ছি। আমিযত * 
পারি উক্ত পথ্য নিষে ফিরে আসব ।* ব্বাহুলের ধর্মসেনাপতি ছিলেন শাৰিপু 
ধর্মশিক্ষক মৌদ্গল্যায়ন, খুল্লপতাত ছিলেন আনন্দ এবং পিত। ছিলেন স্বপ্ং বু 
সুতরাং তিনি সর্বাপেক্ষা ভাগ/বান্‌ শিক্ষ ছিলেন। তাকে সংঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণ 
সকলেই ন্সেহের চোখে দেখতেন । তিনি অন্ত কারুর কাছে না 1 
সোজা শরিপুত্রের কাছে গেলেন এবং তাকে অভিবাদনাস্তে বিষণ ব 
তথায় দড়িয়ে রইলেন। শারিপুত্র সঙ্গেহে পিজ্ঞাস। করলেন, 'বা 
তোম।কে বিষণ দেখছি কেন? রাছুল উত্তর দিলেন, 'অ।ম।র ম! কোঠ্ঠকার 
ভুগছেন। তার বিশ্বাস, চিনি মিশ্রিত আমরূস খেলে তিনি সুস্থ হবে 
শারিপুত্র আশাস দিয়ে বললেন, “রাছুল, বেশ কথা। আমি তোমার মা 
জন্ত এই পথ্য শীঘ্র এনে দিচ্ছি। তুমি সেজন্য চিন্তিত হয়ে! না এই: 
শারিপুত্র রাহুলকে নিয়ে শ্রাবস্তীতে গেলেন এবং তাকে একটি পাথরের ও 
বপিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। তখন বাগানের মালী রসপুর্ণ মিষ্ট আম এ 
পাত্রে এনে দ্িল। রাজা স্বযং পাক! আমগুলি ছাড়িয়ে রস তৈরী করে 1 
মিশিয়ে শারিপুত্রের ভিক্ষা-পাত্র ভরে দ্িলেন। শারিপুত্র আমরসপূর্ণ ভিক্ষা 
রাহুলের হাতে দিষে বললেন, “এটি তোমার মাকে দ্বাও। রাহুল উজ 
মাত।কে দিলেন এবং মাত! তা খেয়ে কো।ঠবদ্ধতা থেকে আরোগ্য লাভ করর্নে 
অন্ত এক সময় যশোধরা অন্নাধিক/ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন । রাহুলের ক 
এই সংবাদ পেয়ে শারিপুত্র তার জন্ত টাটুক। মাখন মিশ্রিত ভাত ও বাট্ামা! 
শরকারী ভিক্ষা করে এনেছিলেন । তা] খেয়ে যশোধর। উক্ত রোগ থেকে | 
পান। অবশ্য যশোধর!র অভিপ্রায় অন্থ্যায়ী উক্ত পথ্য দংগৃহীত হুয়। 
প্রজাপতি, যশোধর! প্রন্থতি শ!ক্যনারীগণ ভিক্ষুনী রূপ সংঘে যোগ 
পর ভিক্ষগণ একদিন তথাগতকে দিজ্ঞাস! করলেন, “ছে ভগবন! নংসা 
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ণদিগকে নারীদের প্রতি ফ্রিপ ব্যবহার করতে আপনি আদেশ দেন? 
থাগত উত্তর দিলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের সময় তোমরা সাবধান হবে। 
টী কোন নাগীকে দেখ তার মুখের দিকে তাকাবে না। মনে করবে, যেন 
কে তুমি দেখনি। আর দেখে ফেললেও তার সঙ্গে কথ! বলবে না। যঙ্গি 
ন কারণে কথা বনধতে বাধ্য হও"গুদ্ধ মনে কথ] বলবে এবং ভাববে, আমি 
ণ। বেদাগ পন্পপত্র যেমন পাকের মধ্যেও নির্ষল থাকে তেমনি আমি এই 
পময় জগতে নিষ্পাপ থাকব। যদি সেইনারী বৃদ্ধ! হন তাকে স্বীয় জননীর 
মন করবে। যদি তিনি তরুণী হন তাঁকে নিজ ভগিশী তুল্য জ্ঞান করবে। 
র যদি সেখুব অল্পবয়স্ক হয় তাকে তোমার কণ্তাতুল্য ভাববে । যে শ্রমণ 
[কে শুধু নারী বলেই দেখে বাস্পর্শ করে সে নিশ্চয়ই ব্রতচ্যুত হয়। সে 
[ শ।ক])মুশির শিষ্য নয়।” 
“মানুষের কাছে কামশক্তি প্রবলরূপ ধারণ করে। সুতরাং ক।মকে ভয় 
| চলতে হবে। আন্তরিক অধ্যবসায়ের ধন্থুতে বিবেকের তীক্ষ তীর 
য়ে কাম রিপুকে পরাজিত করতে হবেখ সংচিস্তার শিরন্ত্রাণ দিয়ে মাথা 
ই রাখ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাম প্রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ কর। কাম-চিন্তা 
ষের মণকে তখনই অভিভূত করে যখন মানুষ নারীরূপ দেখে মুগ্ধ হয় ও 
[ক হারায়। উত্তপ্ত আরক্ত লৌহ শলাকা দিয়ে দুই চোখ উপড়ে ফেল! 
তথাপি মনে কাম-চিস্তার প্রশ্রয় দেওয়। বা কোন নারীর প্রতি কামভাবে 
ন উচিত নম্ম। ভয়ঙ্কর ব্র্যাপ্রের করাল কবলে বা ঘাতকের তীক্ষ খড়োর 
পড়া ভাল, তথাপি নারীসঙ্গ কর। ও কামচিস্তা জাগান উচিত নয় । 
|সক্ত নারী চলতে, দী।ড়াতেঃ বসতে ব৷ ঘুমাতে স্বীয় সৌন্দর্য দেখাতে ঝ্/গ্র 
এমন কি, নারী চিত্র মানবমনকে রূপমোহে মুগ্ধ করে এবং তার চিত্তশ্থৈ 
ঢরে। হে ভিক্ষুবৃন্দ, কাম-দমনে তোমাদিগকে কতদূর সাবধান ও সচেষ্ট 
হবে তা ভেবে দেখ। নারীর অশ্র ও হালি, বঙ্কিম দেহ, দে'ছুলামান 
ম, আনুলায়িত কেশপাশ মানবচিত্তকে শৃঙ্খলিত করে। স্তরা' সদ! 
বত বাথ । সংযমের বাধ কখনে। ভেঙ্গে ফেলে না।” * 
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শ্রীবস্তীতে বিশাখা নামে এক ধনী রমণী বাস করতেন। তীর ব 
পুত্র-পৌত্রাদি ছিল। তিনি বৌদ্ধ সংঘকে পূর্বারাম দান করে এবং বুদ্ধ 
শিষ্গণের প্রথম সেবিকা হন। ভঙ্রিয়াতে অঙ্গরাজোর কোষাধ্যক্ষতবয় ছিনে 
ধনগ্জয় ও মেগডক। বিশাখা ধনঞ্জয়ের পুত্রী এবং মেগুকের পৌত্রী ছিলেন 
যখন বুদ্ধ ভদ্রিয়াতে যান তখন বিশাখার বয়স মাত্র সাত বৎসর । এত 
বয়সেই বিশাখা! ভগবান বুদ্ধের সেবার সুযোগ পান। শ্রাবস্তীতে ৭ 
প্রসেনজিতের কোষাধ্যক্ষ মৃগরের পুত্র পুণ্যবদ্ধনের সঙ্গে তার বিবাহ হু 
[বশাখা ছিলেন বুদ্ধ-ভক্ত । আর মৃগর ছিলেন নিগ্রস্থ নাথপুত্র জৈনের শি 
একদিন মুগর পুত্রবধূ বিশাখাকে উক্ত জিনের কাছে নিয়ে যান। বিশ 
জিনের নগ্নদেহ দেখে বিরক্ত হন এবং অবজ্ঞায় অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে 
জিন তা দেখে মৃগরের কাছে মন্তব্য করলেন, তোমার পুত্র-বধূ সম্ভবতঃ বৌ, 
একদিন সেই জিন সশিষ্য মৃগরের বাড়ীতে আসেন । বিশাখ। তাকে ডি 
ন দিয়ে বললেন, “কাপড় ন1! পরে আপনি এখানে আর নগ্ভাবে আসবেন ন৷ 

যখন একথা মৃগরের কাণে গেল তিনি বিশাখাকে তাড়িয়ে দতে চাইলে 
বিশাখা বল্লেন, “আমি ক্রীতদাসী নই ষে,প্রভূদের খেয়ালমত আমি বিতা 
হব। আপনি আমার .পিতামাতাকে এই খবর পাঠান।” এই খবর ৫ 
পিতা ধনঞ্জয় ছুটে এলেন। কন্যা পিতাকে বল্লেন, "আমি বৌদ্ধ । আমার ' 
বাড়ীর সকলে জৈন। এই অবস্থায় আমি বদি বৌদ্ধ সাধুদিগকে পরিচর্যটা ক 
সুযোগ না পাই, আমি এখানে থাকবে! না, আপনার সঙ্গে বাড়ীতে যা 
মুগর একথা শুনে বিশাখাকে স্বাধীনতা! দিতে রাজী হুলেন। বিশাখার শ 
সবল ও স্ুপুষ্ট ছিল। বুদ্ধ তাঁকে খুব তম্সহ করতেন। ঝুড়ো বয়নে | 
ভিক্ষুণী ও থেরী হয়েছিলেন । 


গবুদ্ধঘোষের গলপ' রষ্টব্য। ইহা টি, রোলাস” কর্তৃক ইংরাদিতে অনুদিত এবং লগুন 
১৮৭০ প্ীঃ প্রকাশিত । 
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বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তীতে ছিলেন তখন বিশাখা একদিন তার কাছে গিয়ে 
কে স্বগৃহে পরদিন ভিক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা জানান। বিশাখা তাতে সানন্দে 
ত হুন। সেই রাত্রে এবং পরদিন সকালে ভীষণ বুষ্টি হল। ভিক্ষুর! স্থ স্ব 
ষাক খুলে শুকাতে দিলেন এবং নগ্ন গাত্রে বর্ষাতে ভিজতে লাগলেন। 
দিন বুদ্ধ যখন তার বাডীতে আহার শেষ করলেন তত্ন বিশাখ। তার 
শে বসে তাকে বল্লেন, “ভগবন্, আপনার কাছে আজ আটটী বর চাই।” 
উত্তর দিলেন, “বিশাখা! তথাগতগণ প্রার্থনীয় বর ক নাজেনে ত'পুর্ণ 
নন ন।” বিশাখ! বল্লেন, “সে বরগুলি অযথা ও আপত্তিভনক নয়।” 
চাওয়ার অনুমতি পেয়ে বিশাখা বল্লেন, “আমি সার৷ জীবন ভিক্ষু-সংঘকে 
কালে পোষাক, শবাগত ও অন্তর যাত্রী ভিক্ষুগণকে আহার, রুপ্নও 
দাকারী ভিক্ষুগণকে আহার, রুগ্ন ভিক্ষুদিগকে ওঁষধ, সমগ্র সংঘকে পায়সান 
ং ভিক্ষুণীরিগকে দ্লান-বস্ত্র দিতে ইচ্ছা করি 1৮ 

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, “বিশাখ", কি কারণে তুমি এই বরগুলি চাও ?* 
খা নম্রভাবে উত্তর দিলেন, “ভগবন্,। আমার পর্িচারিকাকে আদেশ 
ছিলাম, তুমি গিয়ে ভিক্ষু-সংঘকে নিবেদন কর ষে, আহার প্রস্তত। সে 
রে গিয়ে কিছু না বলে ফিরে এল এবং বলল্‌, “ভিক্ষুর! নগ্ন দেহে বৃষ্টিতে 
ছেন।” তাদের নগ্ন দেখে সে ভেবেছিল, তারা ভিক্ষু নয়, নগ্ন জৈন সাধু। 
ম তাকে দ্বিতীয় বার বিহারে পাঠালাম । ভগবন্, নগ্রতা অনৈতিক ও 
দ্ধিকর। এই জন্তই ভিক্ষু-সংঘকে বিশেষতঃ বর্ষা খতুতে আমি পৃথক্‌ 
ঢাক সরবরাহের সৌভাগ্য ভিক্ষা করেছিলাম । আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনার 
৭ এই যে, নবাগত ভিক্ষুগণ স্থানীয় পথাদি ও ভিক্ষার স্থান নাজানায় 
শটনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেই জন্ত আমি সার! জীবন নবাগত ভিক্ষুগণকে 
নন দিতে চেয়েছিলাম । তৃতীয়তঃ, ভগবন্! অন্তত্র গমনেচ্ছ ভিক্ষু 
নে বেরিয়ে পেছনে পড়ে থাকবেন, বা গন্তব্য স্থলে দেবী করে পৌছবেন 
ভিক্ষা! না পেলে ক্ষুধার্ত হয়েই পথে চলবেন। চতুর্থতঃ, ভগবন্! রুণ্ন ভিক্ষু 
পথ্য না পান, তার অস্থথ বাড়তে পারে এবং তিনি মার! যেতেও পারেন। 

€ 
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পঞ্চমতঃ, যে ভিক্ষু রুগ্ন ভিক্ষুর সেবায় ব্রতী হন ঠিনি ভিক্ষাটনের স্ুষো 
পান না। আর যদি তিনি যথাসময়ে ভিক্ষার্থ বাহির হন তাহলে রোগীসে 
ব্যাহত হবে । ষষ্ঠতঃ, ভগবন্, যদি রুগ্ন ভিক্ষু আবশ্তকীয় ওষধ ও পধ্যনাপ 
তার রোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তজ্জ্ তার জীবন বিপন্ন হবে। সপ্তমতত, . 
ভগবন্, আমি শুনেছি, তথাগত পায়সান্ের প্রশংসা করেন। কারণ, এ 
সহজপাচ্য স্স্বাত খাস্চ প্রত্াৎপন্নমতিত্ব বাডাম্ম এবং ক্ষুধা-তৃঞ্চ1 দূর করে 
ইহ! স্থাস্থাবান ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টকর খাদ্যরূপে এবং রোগীর পক্ষে পথ্য 
উপাদেয় । সেই জন্ত আমি সংঘকে সরা জীবন পাধসান্ন সরবরাহ কর। 
চাই । শেষতঃ ভিক্ষুণীরা অচিরাবতী নদীতে পতিতাদের সহিত একই ঘা 
নগ্ন দেহে ম্নান কবেন। পতিতার ভিক্ষণীরদিগকে উপহাস করে বলে, “ভগিনী: 
তাকণ্যে সতীত্ব রক্ষা কি লাভ? যখন বুডে৷ হবে তখন সতীত্ব রক্ষ 
চেষ্টিতা হবে। তাহলে উভয় দিকের ফল পাখে।' ভগবন্‌, নারীর প. 
নগ্নতা! 'শপমানজনক ও অনিষ্টকর 1৮ 

তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, বিশাখ!, এই আটটি বর পুরণ করলে তোমা 
কি লাভ হবে? বিশাখা উত্তর দিলেন, “ভিস্কুর নান! স্থানে বর্ষাৰা 
করে শ্রাবস্তীতে আসবেন বুদ্ধদশনে। তখন তারা তথাগতকে মুত ভিক্ষ্্ণ 
গতি সম্বন্ধে প্রপ্ন করবেন এবং তথাগত তদিগকে বলবেন, “কে নির্ব 
ল।ভ করেছেন? কে অরৃত্ব পেয়েছেন?” সেই সব ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে আম 
আনন্দের সীমা! থাকবে না, আমার অন্তর আলপন্দে নেচে উঠবে। আর 
পরম শান্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করব। তাতেই আমার ধর্মঙ্গীবনের 
উৎকর্ষ হবে মনে হয়।” তথাগত এই কথা শুনে বল্লেন, “অতি উব 
বিশাখা, অতি উত্তম । তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বরাষ্টক চেয়েছ তা প্রশংসনী 
সৎপাত্রে দান উর্বর ভূমিতে বীজবপন তুল্য ফলপ্রদ। যার! অসংঘত 
আঁজতেন্দ্রির় তাহাদিগকে দান বন্ধ্া/া জমিতে বীজবপনের ন্যায় নিশ্ব। 
গ্রহীতার পাপ দাতার স্থফলপ্রাপ্তি ব্যাহত করে।” বিশাখাকে ধন 
জ্ঞাপনান্তে তথাগ্ড বল্লেন, “আমার যে শিষ্য অকপট চিত্তে পরমাননে 7 
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হুপ্তে দন করে তার দান ন্বর্শপ্রাপ্তিকর, ছুঃখনাশক ও শাস্তিপ্রদ। সে 
শান্তিময় জীবন লাভ করে এবং অশ্দ্ধি ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়। যে 
সংচিন্তায় ও সংকাজে আনন্দিত হয় সে-ই ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করে ।” 

মগধরাজ বিদ্বিসাপন ধর্মজীবন যাপনার্থ সংসার থেকে অবসর নিলেন। 
তিনি মন্তব্য করলেন, রাজগুঠে শানেক বৈদিক ধর্ম সম্প্রদায় আছে। 
তথায় কোন কোন দিন ধর্ম/নরষ্ঠান হয়ে থাকে এবং বনু নরনারী ধর্মপ্রসঙ্গ 
শুনতে তথায় যান। জাগতিক কর্ম পেকে অবসর গ্রহণ এবং ধর্মসাধনের জন্য 
কয়েকটা দিন শি্দি৯ রাখার প্রয়েজন অনুভব করে বিদ্বিসার বুদ্ধের কাছে 
গেলেন এবং বললেন, *তীথিক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক গণ বহু শিষ্য ও শ্রোতা 
পেয়ে থকেন। কারণ তার। প্রত্যেক পক্ষের অষ্টম ও চতুর্দশ বা পঞ্চদশ 
দিবল ধর্মোৎসবেখ জগ্ঠ নির্দিষ্ট েখেছেন । আপনার ভিক্ষুলণ্ঘের পক্ষে উক্ত 
উদ্দেস্তে নির্দিষ্ট দিনে সম.ব 5 হওয়। সম্ভব কি ?” 

তথাগত উিক্ষুবন্দ.ক আদেশ দিলেন, “তোমব! প্রত্যেক অর্ধমাসের অষ্টম 
এবং চতুদশ ব| পঞ্চদশ দিবনে মালত ভবে পর্মানুষ্ঠান কর।৮ ইহাকে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণের উপবসথ বলে। ভিক্ষুগণ তথাগতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে 
বিহারে সমবেত হলেশ। শিকট ও নুদূর স্থান থেকে ভক্তগণ বিহারে এলেন 
ধর্মলে।চন। শুনতে । কিন্তু সকলে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কারণ সভায় 
ভিক্ষুরা ন'রব রইপেন এবং কোন ধশমগ্রপঙ্গ করণেন ন।। ত্তপাগত ৩1 শুনে 
ভিক্ষুগণকে আদেশ দিলেন প্রাতিমোক্* আবুত্তি করতে । তদনুষ,য়ী ভিক্ষুগণ 
সংঘের মার্জনা লাভার্থ স্ব স্ববিচ্যুঠে বা অনুচিত আচরণ স্বীকার করতেন। 
শরণ, বুদ্ধমতে দোষ-স্বীকার দ্বারা দোষস্থলন সহজ। দোষ স্বীকৃত হলে লঘু ও 
্ট হয়ে যায়। নিয়ে।ঞ্জ প্রাঠিমোক্ষ বিধান বুদ্ধ-দর্ত।__“লুযোগ্য শ্রদ্ধেয় 
গক্ষু সংঘের নিকট এই ঘোষণ। করুক? “সংঘ আমার কথা শুনুন । আজ 
পবসণ দিবন। আজ অধমাসের আই্টম ব৷ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবস। যদি 
*্ঘ প্রস্তত থাকেন তবে উপবদথ অগ্রষ্ঠান এবং প্রাতিমোক্ষ আরশু হোক ।” 
উদ্ধুরা উত্তর দিবেন, *আামর। নকলে বেশ শুনতে পাচ্ছি এবং কথিত 
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বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছি তখন সর্বাগ্রণী ভিক্ষু বলতে থাকবেন, “যিনি 
কোন দোষ করেছেন তিনি ত৷ স্বীকার করুন। যিনি নির্দোষ তিনি নীরং 
থাকবেন। ধাকে নীরব দেখব তাকে নির্দোষ মনে করব । যেমন কোশ 
একক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর ড্দয তেমনি কোন সম্মিলনীর কাছে 
তিন বার ঘোষণ। করলে উত্তর আশ! করা যায । যে ভিক্ষু তিন বার ঘোষণ 
শুনে ন্বকৃত দোষ মনে রেখেও প্রকাশ করেন না তিনি মিথ্যা কথনের 
দোষী হন। কিন্তু মিথ্যা কথন ধর্মপথে ছুলজ্ব্য ব্যাঘাত। যিনি দোবমুক্ত 
হতে চান তিনি পৌষ স্বীকার প| কর্ধে থাকতে পারবেন না। দোষ স্বীকা" 
ঘ্বারাই বোঝা যাষ, দোষী নির্দোষ হতে চায় |” 


সংঘ দুই দলে বিভক্ত 


বুদ্ধ খন কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন তখন কোন ভিঙ্ষু' কোন 
অন্যায় আচরণে অভিধুক্ত হন। তিনি দোষ স্বাকারে অসন্মত হওয়য সৎ 
তাকে বহিষ্কনি-দণ্ডে দণ্ডিত করেন । কিন্ধ ভিক্ষুটি ছিলেন সুপ্ডিত। নি 
ধর্মতত্বে ব্যুৎপন্ন, সংঘবিধিসমূহে সুখ্জ্ঞি প্রজ্ঞাবান,ঃ বুদ্ধিমান, বিন+ 
বিবেকা ও শীতিনিষ্ঠ ছিলেন । তিনি মিত্র ডিক্ষুদের কাছে গিখে বললেন, *., 
বন্ধুগণ, এই সামান্ত অপরাধে আমি বঠিদ্ুতি-দগড পেতে পারি না। অমি 
অপরাধী নই। ম্থতরাং এই দণ্ডাভু অবৈধ ও 'অগ্রাহ। অ৩এব আমি নিজেবে 
এখনে সংঘভুক্ত খলে মনে কি । আমার বন্ধুগণ আমার অধিকার রক্ষ « 
সহায়ক হোন ।” বহিষ্কৃত ঠৈক্ষুর পক্ষসমর্থনকারিগণ দণগ্ডদ।তাদের নিকট গি; 
বললেন, “এ০া1 গুরু দোষ শখ |” দণ্ডদা শাগণ উচ্চ কণে উত্তর দিলেন, “নিশ্চই 
এট। গুক দোষ।' এইবপে উভব দপ্র মধ্যে বসা ও বিবাদ স্থ হল এব 
সংঘ দুই দলে বিভক্ত হণ এবং একদণ অন্দলের নিন্দাবাদে রত হল। উও 
ঘটন! বুদ্রদেবের শ্ররতিগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাস্থ।নে গেলেন এবং বহিক্কা 
দণ্ডাজ্ঞ।দাত] ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমর! কোন ভিক্ষু 
সংঘত্যাগের আদেশ দিতে পার না, তার পোষ যাহাই হউক না কেন। ' 


ধর্মরাজা সম্প্রতিষ্ঠ! ৬৯ 


ভিক্ষু ধর্ম-রহস্ত ও সংঘ-বিধি উত্তমরূপে অবগত, পণ্ডিত, প্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিন, 
বিবেকী ও সমুচিত দগুগ্রহণে প্রস্তত তার বিরুদ্ধে ার৷ সংঘত্যাগের আদেশ দেয় 
।র] সংঘ-ভঙ্গের অপর।ধে অপবাধী। উক্তভিক্ষু নিজ দোষ দেখতে চায় না 
বলে তাকে তোমর। সংঘ-চুযুত করতে পার না।” 

আবার যে ভিক্ষগণ সংঘ-চ্যুত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তাদের কাছে 
গয়ে তথাগত বল্লেন, “তোমরা বদি সত্যই দোষী হও তবে তার প্রায়শ্চিত্ত 
কবতেই হবে। শুধু “মামি দদাষা পই” বল্লে প্রাষশ্চিন্ত হয় না। দোষা 
দোষ দেখতে না পেলেও সংঘ যদি তাকে দোষী মনে করেন তাহণে তাপ ভাব! 
উচিত, এই সব প্রবীণ পণ্ডিত ভিক্ষুরা স্বর্ণ, থ্েষ, ভয বা ভ্রান্তির বশীভূত হয়ে 
কাজ করবেন, এটা সম্ভব । সে বেশ সংঘে মতভেদ লৃষ্টি না করে। 
নংঘ-ভ্রাতাদের নির্দেশ মাথা! পেঠে নেওয়। ও দোষ স্বীকার করা তার উচিত।” 

উভয় দল উপখসথ দিবস ও সংঘ-কর্মাদি খ্বতন্ত্র ভাবে কবতে লাগলেন । 
খন বুদ্ধ উন্য় পক্ষের কার্ধযখার! জ(নতে পেপেন তখন তিনি আদেশ দিলেন 
উভয় দলের কাধ্য অবৈধ) আপত্তিজণক ও অস্টাযা নয। উভষ দলে প্রবীণ 
ভিক্ষগণ আছে । যখণ তারা একমত হচ্ছে না তখন ঠাদেৰ পক্ষে উপবসথা দি 
্বম্থ ভাবে করাই উচিত।” ৩থাগত [1ববদমান ভিঙ্ষুবুন্দকে লক্ষ্য কবে 
বলেন, “ঈতর লে।কেরাঈ ঝগডা করে থাকে । সংঘে যখন মতভেদ কষ্ট হয় 
৩থখন কাকেই বা দোষী কর! যায? ষে ভাবে, অমুক আমাকে নিধ্য।তন 
করেছে, অমুক আমার প্রতি অন্তায় করেছে, আমুক আমার সঙ্গে ব্যবহার 
চরেছে, তার বৈর ভাব কখণও প্রশমিত হয় না । অবৈর ভাব দ্বারাই বৈরভাব 
প্রণমিত হয়। বৈরাব দ্বারা কখনো! বৈবভাব দৃরীভূত হয় না। ইহাই 
শান ধর্শনীতি। যারা আম্মসংযমের প্রয়োজন বোধ করে না তার! ষদি 
পহৃপ্রিয় হয় তাদের খাবহার উপেক্ষা! করা যায় । কিন্তু ধার বিবেকী ও ত্যাগী 
চাদের শেখা উচিত, কিরূপে সংঘ-জীবনে মৈত্রীবন্ধ হতে হয় । ধর্মভাবে 
দীবন যাপনকারী জ্ঞানী ও চরিত্রধান্‌ বন্ধুর স।হচর্য্য পেলে মানুষ ন্ত্খী, বিবেকী 
৪ বিপন্ুক্ত হতে পারে। কিন্তু সেকপ জ্ঞানী মিত্র না পেলে জীবণ-পথে সেই 


৭০ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


রাজার মত চল! উচিত, ষে রাজা রাজ্য ও রাজ্যের দছুশ্চিন্ত। ফেলে দিয়ে বনবাসং 
হয় এবং বণে একক হস্তীর মত বাস করে । নির্বোধের সাহচর্য কাম্য নহে। 
স্বার্থপর, একগু যে, কলহপ্রিক্ন ও অহঙ্কারী লোক্রে সঙ্গে বান করা অপেক্ষা! 
এক! থাকাই শ্রেষস্কর 1” 

তথাগত মনে মনে ভাবলেন, এই সব উগ্রচিত্ত হতবুদ্ধি ভিক্ষুদিগকে বোঝান 
খুবই শক্ত । তিনি আসন ত্যাগ করে স্বস্থানে চলে গেলেন। কিন্তু তাব বিরাট 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 'অচিরে স*ঘে একা ও সামা পুনরায় প্রতিঠিত হল। 

উভ্ভয় দলের মধো বিবাদ মিটে না যাওয়ায় ওথাগত কৌশান্বী ছেডে নান! 
হানে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে শ্রাবস্তীতে এলেন। তথাগতেব 
অন্রপস্থিতিতে উপ বিবাদ 'শারও বেডে গেল। কৌশান্বীর গৃহী ভক্তরা বিরক্ত 
হযে বলতে লাগলেন, *এই কলচশ্রিষ ঠিক্ষুরা উপদ্রব করছে, এতে আমাদের 
অনিষ্ট হবে। এদের বিখাদে উ ণ্যক্ত ভয়ে তথাগত চলে গেলেন এবং অগ্ঠ স্থানে 
বাস মনোণী৩ও করলেন। স্থৃতরাং আমরা এই ভিক্ষুদ্িগকে অিবাদন ব 
ঙিক্ষ দান করব না' তারা গেকয়া পরিধানের যোগ্য নয। তারা তথাগঙকে 
শান্ত ককক ব! সংসারে ফিরে যাক ।” কৌশান্বীর ভিক্ষুগণ গৃহী ভক্তগণ দ্বার 
সম্মানিত ও প্রতিপালিত না হযে বিপদে পডগেন, এবং বললেন, “আমরা 
তথাগতের কাছে গিষে আমাদের বিবাদ [মিটিযে দিতে তাকে অগ্ভরেধধ করি ।” 

উভয় দল শ|বস্তীতে তথাগত-সমীপে গেলেন। শাঞিপুৰ তাদের আগমন 
সংবাদ পেয়ে তথাগত্তকে জিজ্ঞসা করলেন, “কৌশাম্বীর বিবাদপ্রিয় ভিক্ষু 
শ্াবস্তীতে এসেছে । ভগবন্। আমি ত্াংদর সঙ্গে কিরূপে ব্যবহার করব 
তথাগ শারিপুত্রকে বললেন, তাহাদিগকে তিরস্কার কেরে! না। কারণ কড 
কথা কারও প্রিয় হয় না। উভয় দলকে পৃথক্‌ স্আানে থাকতে দাও এব' 
প্রত্যেক দলের »ঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার কর। ধীরভাবে উভয়পক্ষের বস্তব 
শোন । উভয় পক্ষের বক্তবা ধিনি সমানদ্ভাবে বিচার করেন তিনিষ্ট মুনি। 
উভয় দল যখন তাদের বক্তব্য শেষ করবে তখন সংঘ বিচারাস্তে একা গ্রতি! 
খোষণ! করুক ।” 


ধর্মরাজ্য সম্প্রতিষ্ঠ। ৭১ 


সংঘ-জননী প্রজাপতি তথাগতের পরামর্শ চাইলেন। তথাগত তাকে 
লেন, প্গৃহী শিষ্যদের দান উভয় পক্ষ সমানভাবে উপভোগ করুক | " প্রোষাক 
আহার ষারষা প্রয়োজন সে ষেন তা পায়। কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
গারো! না।” উপাপি তথাগণ্ডকে সংঘে পুনরায় এঁক্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
[লেন, “ভগবন্‌! অতিরিত্ত, বিবাদ এড়াবার জন্ত সংঘ যদি কোন দলের 
ক্রব্য না শুনে শান্তি স্থাপন ঘোষণা করে, তাঠিক হবে কি?” তথাগত 
স্বর দিলেন, প্বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য ন৷ শুনে এ্ঁক্য ঘোষণ! যথার্থ 
বৈধ সবে না) ছুই রকমে পুনরায় শাস্তি স্থাপন হতে পারে--একটি 
পায় মৌখিক মৈত্রী এবং অন্ত উপায় মৌথিক ও আন্তরিক প্রীতি । যদি 
ভয় পক্ষের বক্তব্য ন! শুনে এঁকা ঘোষিত হয়, সে এঁক্য মৌখিক মাত্র । 
সত যদি সংঘ উভয় দলের বন্তব্য বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
(সেই সিদ্ধান্তে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই শাঁস্তই মৌখিক ও আস্তরিক, 
তএব চিরস্থায়ী । যে শান্তি মৌখিক ও আন্তরিক একমাত্র তাহাই সত্য ও 
বধ।” তথ৷গত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে রাজপুত্র দীর্ঘাযুর এই গল্পটি 
[লেন। 

পুরাকালে কাশীধামে ব্রহ্গদত্ত নামে এক বিক্রান্ত রাজ! বাস করতেন। তিনি 
ঢাশলরাজ দীর্ঘেতির বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘে।ষণা করেন । কারণ তিনি ভাবলেন, 
ঢাশলরাজ্য ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘেতি আমার সৈশ্ঠবলকে প্রতিরোধ করতে পারবে 

দীর্ঘেতি কাণীর।জের সৈন্ঠদলকে প্রতিরোধ কর! অসম্ভব দেখে রাজ্য 
'ড পালালেন এবং নান! স্থান ভ্রমণ করে কাশীতে এলেন এবং সহরের 
রে তাঁর রাণীর সহিত এক কুমারের কুটিরে আশ্রয় নিলেন । ইতোমধ্যে 
|শলরাজ্য ব্রহ্গদত্ের হস্তগত হল। কুমারের কুটিরে বাস করবার সময় 
খেতির রানী একটি সন্তানের জননী হলেন। তীর! সেই সম্তানের নাম 
থখলেন দীর্ঘায়ু । যখন দীর্ঘায়ু বড় হল রাজা ভাবলেন, “ত্রঙ্গদত্ত আমাদের 
নাশ করেছে। তাই এখন সে আমাদের প্রতিশোধের ভয়ে ভীত। যা 
আমাদের তিন জনকে হাতে পায় নিশ্চয়ই ঝধ করবে।” এই ভেবে তিনি 
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তার পুত্রকে অন্ত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং দীর্ঘায়ু পিতার কাছে স্থশিক্ষ। পেত 
নান! বিষ্ঠায় পারদর্ণী হয়ে উঠলেন। তখন রাজা দীর্ঘেতির নাপিত কাশী 
বাস করত। সে তার পূর্ব প্রভুকে দেখতে পেল এবং ধনলোভে তা 
ব্রহ্মদত্তের কাছে ধরিয়ে দিল। কাশীরাঙ্জ ব্রহ্গদত্ত যখন শুনলেন যে, পলাত 
কোশলরাজ রাণীর সহিত ছদ্মবেশে কোন কুমারের কুটারে বাম করছেন তি 
তার্দিগকে বেঁধে আনতে ও বধ করতে আদেশ দিলেন । বে জল্লাদ উভয়কে « 
করতে আদিষ্ট হযেছিল সে রাজ। ও রা'ণীকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে গেল। 

বন্দী রাজ! যখন কাশীর রাস্ত! দিয়ে বধ্যভূমিতে যাচ্ছিলেন তখন তৎপু 
দীর্ঘাযুকে হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলেন। বুদ্ধিমান দীর্ঘেতি অতি সাবধা। 
পুত্রের পরিচষ গোপন রেখে ব্যগ্রভাবে পুত্রকে শেষ পরামর্শ দিলেন, “বা 
দীর্ঘাধু, খুব দূরে ব| খুব নিকটে দৃষ্টিপাত কোরে। না। কারণ হিংস! দ্বা 
হিংসার নিবুত্তি হয় না, প্রীতির দ্বারাই হিংসা! বিনষ্ট হব 1” কোশলের রা 
ও রাণী একত্রে নিহত হলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র দীর্ঘাযু উগ্র মদ বি 
এনে রক্ষীদিগকে খুব করে খাওদালেন। রাত্রি সমাগত হলে তিনি পিতামাঃ 
মৃতদেহ নিয়ে চিতাষ চড়ালেন এব* যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিবা শেষ করলে 
রাজ। ব্রহ্মদত্ত এই সংবাদ পেয়ে ভীত হলেন ও ভাবণেন, রাজ৷ দীর্ঘে; 
পুত্র দীর্ঘাযু তার পিতৃমাতৃহস্তার প্রতি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে এবং স্থ 
পেলেই আামাকে বধ করব্বে। তরুণ দীর্ঘায়ু বনে গিয়ে পিতামাতার 
প্রাণভরে কাদলেন। তারপর তিনি চো'খর জল মুছে কাশীতে ফিরে এলে 
রাজকীয় হস্তীশালায় সহকারী আবন্ঠক শুনে তিনি উক্ত পদের জন্ত আবে 
করলেন এবং প্রধান সহকারী কর্তৃক উক্ত পদে নিধুক্ত হলেন। 


রাজ! ব্রহ্মদত্ত শুনলেন, একজন স্থমিষ্ট স্বরে সারারাত্রি বাশী বাজিয়ে ? 
করছে। সেই সুমিষ্ট ম্বর গুনে তার চিত্ত উৎফুল্ল হল। সন্ধান নিয়েছি 
জানতে পারলেন, উক্ত গায়ক হন্তীশালার অন্ততম লহকারী এবং গায়কটি তর 
নান! গুণে অলঙ্কৃত এবং সহকর্মীগণ কর্তৃক সমাদৃত । রাক্গার আদেশে দীং 
তৎনমীপে আনীত হলেন এবং রাঙা! তাঁকে রাজপ্রালাদে নিধুক্ত করলে: 
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বক বিচারপূর্বক কাজ করেন, নশ্রভাবে ব্যবস্থার করেন এবং কর্তব্যপালনে 
চপর থাকেন দেখে রাজ! তাঁকে একটা উচ্চ পদ দিলেন। একদা, রাজা পঞ্গ 
[কারে গিয়ে অনুচরবুন্দ থেকে দূরে পড়ে গেলেন। একমাত্র তরুণ দীর্থাযু 
তার সঙ্গে ছিলেন। রাজা সুদীর্ঘ শীকারে পরিশ্রান্ত হয়ে দীর্ঘায়ুর কোলে মাথ! 
রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন ॥ তখন দীর্ঘায়ু ভাবলেন, “এই রাজা ব্রহ্মদত্ত আমাদের 
পর্বনশ করেছে । সে আমাদের রাজ্য অপহরণ এবং পিতামাতাকে বধ করেছে । 
সে এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ৷” এই ভেবে তিনি স্বীয় অসি কোষমুক্ত 
করলেন। তারপর পিতার শেষ কথাগুলি তার মনে পড়ল এবং তা পালন 
করতে ইচ্ছা হল। তখন তিনি অসি কোষবদ্ধ করলেন। রাজ নিদ্রায় অস্থির 
£য়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন জেগে উঠলেন, তখন ধুবক তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “রাজন! আপনাকে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?" রাজ উত্তর দিলেন, 
'অ।মার ঘুম লব সময়ই অস্থির । কারণ আমি ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখি, ধুবক দীর্ঘায়ু 
আমাকে অপি নিয়ে আক্রমণ করছে । ্মামি যখন তোম।র কোলে মাথ! রেখে 
নিত্বিত ছিলাম, তখন আবার সেই ম্বপ্র দেখলম। তখন আমি ভয়ে ও 
আতঙ্কে জেগে উঠলাম । 'অনন্তব যুবক নিরস্ত্র রাজার মাপার উপর বাম হাত 
রেখে এবং ভান হাতে অসি কোষমুঞ্ত করে বললেন, “মামি রাজা দীর্ধেতির 
পুত্র দীর্ঘায়ু । আপনি আমার পিতার রাজ্য অপহরণ এবং আমার মাতা- 
পিতাকে বধ করেছেন। প্রতিশোধের সময় সমুপস্থিত |” রাজ! নিজেকে 
তরুণ দীর্ঘ।যুর করায়ন্ত দেখে ছুই হাত তুলে কাতর কে মিনতি জানালেন, 
"প্রিয় দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ রক্ষা কর। প্রিয় দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ রক্ষা 
কর।” 


তিক্তত। বা অগ্রীতি ব্যতীত দীর্ঘযু বললেন, 'রাজন! আমি কিরূপে 
আপনার জীখন রক্ষা! করতে পারি? আমার জীবন তো! আপনার দ্বারা 
বিপন্ন । আপনিই আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারেন ?? তখন রাজ। বললেন, 
“প্রিয় দীর্ঘায়ু, বেশ কথা। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার 
প্রাণ রক্ষা করব।”” এইরূপে কাশীরাঞ্জ ব্রহ্মদত্ত ও তরুণ দীর্ঘায়ু পরস্পরের জীবন 
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রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং পরস্পরের অনিষ্ট না করতে শপথ করলেন 
রঙ্গদত্ত দীর্থায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার পিতা অন্তিম সময়ে তোমাকে 
উক্তরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন কেন? সেই উপদেশের গৃঢা্থই বা কি? 
দীর্ঘাযু উত্তর দিলেন, 'দুরে দৃষ্টিপাত না করার অর্থ এই যে, হিংসা যেন দীর্ঘস্থায' 
না হয় এবং অতি নিকটে দৃষ্টিপাতের অর্থ, বন্ধুবিচ্ছেদে ব্যস্ত হয়ে! ন1।” তীর 
অবশিষ্ট উপদেশের ভাবার্থ এই--আপনি আমার পিতামাতাকে নিহ 
করেছেন। আর আমি বদি আপনার প্রাণ-নাশ করি তাহলে আপনার 
আত্মীয়-স্বজনরাও আমার জীবন-নাশ করবে । এইরূপে হিংসার আগুন 
জলতে থাকবে, আর নিভবে না। অহিংসার অমৃতবারি সিঞ্চন ন 
করলে হিংসানল নির্বাপিত হয় ন এখন আমর] পরম্পরকে ক্ষমা করেছি 
স্থৃতরাং হিংসার অবসান হল ।” | 

অনস্তর রাজ ব্রঙ্গদত্ত ভাবণেন, “তরুণ দীর্ঘাযু কি বুদ্ধিমান্। তার পি- 
তাকে যা সুত্রাক।রে বলেছিলেন তার বিশদার্থ সে বুঝতে পারল।” ব্রহ্ম? 
দীর্ঘাযুকে তার পিতৃরাঁজ্য ফিরিষে দিলেন এবং স্বীয কন্তার সহিত তা. 
পরিপীত করলেন। এই গল্পটি বলেই তথাগত মন্তব্য করলেন, “ভিক্ষুরুন 
তোমরাই আমার ধর্মের উত্তরাধিকাপী, তোমরাই তথাগতের বংশধর । [পতীঃ 
উপদেশ লঙ্ঘন করা পুত্রের অন্ুচিত। স্থতরাং তোমর। আমার সতর্কখা? 
মেনে চল।” তখন ভিক্ষুগণ সম্ভ1 করে 'সংঘে মৈত্রী স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হলেন। 
সংঘে পুনরার পূর্ব এক্য স্থাপিত হল। 

একদ্দিন এইরূপ ঘটল যে, তথাগত খালি পায়ে খোল৷ বাতাসে পাদচার, 
করছিলেন। তথাগতকে অনারত পদ্দে বেড়াতে দেখে প্রবীণ ভিক্ষুরা তার 
অনুকরণ করলেন । কিন্তু নবীন ভিক্ষুর প্রবীণদের দৃষ্টান্ত অগ্র।হা করলেন এব 
আবুত পদেই রইলেন। কয়েকজন প্রবীণ ভিক্ষু নবীনদের এই অশ্রদ্ধ আর" 
তথাগতের কর্ণগোচর করলেন। তথাগত সব কথা শুনে নবীন ভিক্ষুদিগর্ধে 
তিরস্কার করে বললেন, “আমি জীবিত থাকতে থাকতে যদি ভিক্ষুরা পরস্পর 
শ্রদ্ধা ও সম্মান গদশন না করে তাহলে আমি চলে গেলে তারা কি করবে? 
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[গত সংঘের ভবিব্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তিনি ভিক্ষু- 
গকে উপদেশ দিলেন, “হে ভিক্ষুগণ, এমন কি, যে শিষ্যুরা সংসারে থাকে,এবং 
য-ক্লেশে জীবিকা অর্জন করে তারাও তাদের গুপ্দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, 
বাপরায়ণ ও অনুগত হয়। তোমর! সংসার ছেড়ে ধর্মসাপন।য সমগ্র জীবন 
সর্গ করেছ । তোমরা তোম!দের গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন, সেবাপরায়ণ 
অনুগত হবে। যদি তোমর! সেরূপ না কর তাহলে এই ধর্ম সাধারণ লে।কে 
|র গ্রহণ করবে না। তার! আমার ধর্ম ও সংঘের প্রতি অদ্ধ। ভারাবে।” 

বুদ্ধ যখন মল্লনগর অনুপিয়াতে ছিলেন তখন মহানাম, ন্কদ্ধ, আনন্র, 
বদত, ভঙ্গিয় এবং কিন্বিল ও রাজনাপিত উপালি তার ধমে দীক্ষিত হন। 
ঢানাম '৪ অনুরুদ্ধ দুই ভাই ছিলেন। তন্মধ্যে মহানাম ভাবলেন, আমাদের 
শথেকে কেউই সংঘে যোগ দেয়নি । সুতরাং আমি ও অন্রকদ্ধ সংঘভূক্ত 
ল ভালছুয়। তিনি অন্রুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, “তুমি সংঘে যোগ 
ও, নাহয় আমি দিই ।' অন্তরুদ্ধ বললেন, আমি বোগ! লোক । আমার 
ক্ষ গৃহহীন সন্্যাসীর জীবন আদৌ উপযোগী নয়। তুমিই কন্সগাসী হ9।? 
খন মহানাম প্রিয় ভাই অন্ুরুদ্ধকে এইভাবে বুঝাতে লাগলেন, “গৃহীব জীবনে 
ত ভাবন! চিন্তা থাকে তা ম্মরণ কর । প্রথমে তোমাকে দ্েত্রকর্ষণ করতে 
বে। তৎপরে বীজবপন ও জলসেচন। বীজ অস্কুরিত হবার পূর্বেই ক্ষেত্র থেকে 
গাছ! তুলে ফেলতে হবে । পরে ফসল পাকলে কাটতে ও ঘরে নিয়ে যেতে 
ব। তারপর শস্য সংগ্রহ ও তৃণ পৃথক করা ও শস্যকে মরাইতে রাখ! । 
ইরূপে বংসরের পর বংসর করতে হয় জীবন ধারণের জন্ত । যেমন কৃষিকর্মের 
'ষ নেই তেমনি আমাদের জীবন-শ্রমেরও অন্ত নেই। যতক্ষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের 
খভেগ আমাদের কামা হবে ততক্ষণ আমর! শান্তি পাব না।” মহা!নাষের 
থা শুনে অনুরুদ্ধের মনে বৈরাগ্য এল । অগুরুদ্ধ ছিলেন শুদ্বোদনের ন্রাতা 
মুতোদনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর কাছে গিয়ে বললেন, 'ম', 
মি গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হতে চাই। আমাকে সংসারত্যাগের অনুমতি 
ও ।, পুত্রেন্ন কথ গুনে, মাতা বললেন, *প্রাণাধিক অনুরুদ্ধ! তোমর| ছুটি 
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পুত্র আমার প্রাণতুল্য, প্রিয়তম, নিকটতম । মৃত্যুতে নিশ্চয়ই আমি তোমা 
থেকে 'ালাদ! হয়ে যাব, কিন্তু তাও অনিচ্ছা-সত্তবে। কিন্তু জীবিত থাক 
থাকতে কিরূপে বাবা! আমি তোমাদের ছেড়ে থাকব ।” 

তখন ভঙ্দিয় (ভদ্রক ) নামে এক শাক্যরাজ অনুরুদ্ধের বন্ধু ছিলে 
মাতা ভাবলেন, ভন্দিয় সংসার ছাড়তে পারবে না। তাই তিনি ও 
ছেলেকে বললেন, বাবা অনুরুদ্ধ! যদি তোমার বন্ধু ভঙ্দিয় সংসার ত 
করতে পারে তাহলে তুমিও শ্রমণ হতে পারবে। অনুরুদ্ধ ভন্গিয়র কা 
গিয়ে বললেন, “বন্ধুবর! আমার সংসারত্যাগ তোমার দ্বার! বাধিত হমে 
তুমি আমার সেই বাধা অচিরে দূর কর। আমি এমন কি তোমার সে 
সংসারত্যাগ করব। এন, আমর! গুজনে এই শুভকর্ম শীঘ্র করি।” ভর? 
বললেন, 'বন্ধুবর! সাত বৎসর পরে আমর একত্রে সংসার ত্যাগ করব 

অন্ুরুব্ব--সাত বৎসর অতি দীর্ঘ কল । 

ভদ্দিয্--তাছলে ছয় বংসর। অনুরুদ্ধ--এও 'অতি দীর্ঘকাল । 

ভপ্দিয়--তাহলে ছুই বংসর। অন্ুরুদ্ধ_তাও কম দীর্ঘ নয়। ভপ্দিয়- 
তবে একবংসর | অগ্ররদ্ধ_-তাও আমার কাছে দীর্ঘ বলে মনে হছে 
ভদ্দিম_-তবে সাত মাস। অন্ুরুদ্ব_তুমি আরও নেমে এস না কেন 
তঙ্গিয়_-তাহলে একমাস । অন্ুরুদ্ধ--তুমি কিআর নেমে আসতে পারছ ন 
তখন ভঙ্গিয় বললেন, “তবে বন্ধু আর সাত দিন অপেক্ষা কর। আ 
আমার রাজ্যভার "আমর পুত্র ও ভ্রাতৃবুন্দের উপর অপপণ করি। ত৭ 
নরুদ্ধ বললেন, 'বেশ তাহলে অমি অপেক্ষা করব ।, 


উপালি 


এইরূপে ভঙ্গি, আনন্দ, মহানাম, অনিরুদ্ধ, কিন্বিল ও দেবদত্ত এই হ 
জন যেমন পূর্বে প্রমোদ-উদ্ভানে যেতেন তেমনি ঘর থেকে বেরিয়ে বু 
কাছে গেলেন। র|জনাপিত উপালি তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিছু 
যাবার পর তার। তাদের রাজপোধাকার্দি একটী পুটলিতে বেঁধে উপালি! 
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য় বল্লেন, “প্রিয় উপালি, তুমি বাড়ীতে ফিরে যাও এই পুটুলি 
য়। এতে যা বহুমূল্য দ্রব্য আছে তার দ্বারা তোমার সার! জীবন*চলে 
ব।” উপালি পু”্টপি নিয়ে ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন, "এই শাক্যর! খুব 
4 ও ভীষণ । তীর! ভাববেন, এই ছয় জনের সর্বনাশ 'মামিই করেছি 
২ তারা আমাকে বধ করবে। এর! যদি ভিক্ষু হতে পারেন তবে আমি 
ন পারব না?* তিনি পুঁটুলিটী একটা গাছে ঝুলিয়ে উপরোক্ত ছয় জনের 
ছে ফিরে গেলেন। শাক্যর৷ তাকে ফিরে আসতে দেখে বল্লেন, “প্রিয় 
লি, তুমি কেন ফিরে এলে? উপালি তখন নিজ মনের কথা তাহাদিগকে 
ল বল্লেন এবং তা শুনে তার! সন্তুষ্ট হলেন। এই সাতজন বুদ্ধের কাছে 
য়ে উপস্থিত হলেন। শাক্যরা বুদ্ধকে নিবেদন করলেন, "আমর! শাক্যর।, 
 হঠকারী । উপালি দীর্ঘকাল আমাদের পরিচারক ছিল। তথাগত 
মাদের পুর্বে তাকে সংঘভূত্ত করুন। তাহলে আমরা তাকে গুরুজন বলে 
ভক্তি করব অবনত মস্তকে ও প্রসারিত হস্তে । তাতে আমাদের মধ্যে 
 শ্াক্যবংণীয় আভিজাত্য আছে তা নষ্ট হবে।” অনন্তর তথাগত প্রথমে 
লিকে সংঘতুক্ত করলেন, তার পর বাকী ছয়জনকে | বর্ষাকাল শেষ 
র পূর্বেই ভঙ্গিয় ব্রিখিধ প্রজ্ঞা, অনুরুদ্ধ দিব দশন, আনন্দ মোহমুপ্ডি 
' দেবদত্ত রিদ্ধি লাভ করলেন । 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উপালি পৃচ্ছ নামে একটি আখ্যারিকা ছিল। কিন্তু 
এখন আর পাওয়া যায় না। বিনয় পিটকে উহার উল্লেখ পাওয়া 
তা থেকে উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। উক্ত ঘটনা থেকে জ।ন। 
উপালি তথাগতের কপালাভ করে কত আনন্দিত হয়েছিলেন । 
ঢায়িকাঁটির সারাংশ স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদ্দিতাকে ইংরাজীতে 
প বলেছিলেন তার অনুবাদ এখানে দেওয়া! হল।--উপালি ভাবছেন, 
গত আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নাপিতের বাড়ীর পাশ দিয়ে 
ন গিয়েছিলেন! আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। তিনি আমাকে ছুটতে 
ব ফিরে দড়ীলেন এবং অপেক্ষা করলেন । আহা! এই নাপিতের জন্ত তিনি 
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'অপেক্ষা করেছিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “ভগবন্, আমি কি আপ, 
সঙ্গে একটি কথ! বলতে পারি ? তিনি উত্তর দিলেন 1। আহা 1 এই নাপি 
সঙ্গে তিনি কথা বলতে সম্মত হলেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম 
পক্ষে কি নির্বাণলাভ সম্ভব? তিন উত্তর দিলেন, হা। আমার 
নপিতেপ পক্ষেও নির্বণলাভ সম্ভব! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি 

আপশার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি? তিশি উত্তর দিলেন, “হ॥ নিশ্চয় 
আহ1 আম।ব মত নাপিতও তথাগতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পা 
আমি দিজ্ঞাসা করলাম, হে ভগবন্, আমি কি আাপনার সঙ্গে থাকতে পা৷ 
তিনি উত্তর দিলেন, “হা, তুমি পার” আমার মত দীন হীন নাপিতের পট 
তথ/গতের সহবাশ সম্ভব । আহা । তথাগতের কি করুণ! 1” 


দেখদত্ত ছিলেন সিদ্ধর্থের শ্বশুর স্থপ্রবুদ্ধের সন্তান এবং যশোধরার ভ 
ংঘে যোগদানের পর তথাগতের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের জন্য 
'অপীব হন। ত্াহাব আকাঙ্ঘা ব্যাহত হওয়ায় তিনি ঈর্ষানলে জ' 
থাকেন এবং তথাগতের দেয-দশনে প্রবুত্ত হন। তিনি বাজগৃহে 7 
রাজ! বিদ্িসারের পুত্র কুমার অজাতশক্রর শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হন। অজাও 
তার জন্য গযাঁশীষ নামক একটি বিহার নির্মাণ করিষে দেন। তথায় দেবদত্ত' 
শিষ্যবুন্দ নিষে বান করতেন। তার জন্ত পু্টিকৰব আহাধ্য অজাতশক্র ? 
পাঠারণ্েন। তা দেখে তার অনেক শিষ্য জুটল | তিনি নিজবিহারে স 
ইটি উপবসথ প্রচলিত করেন। একদিণ তথাগত ধর্মপ্রচারে উপ 
আছেন এবং রাজা বিশ্বিলার প্রমুখ শোতৃমণ্ডলী তাকে ঘিরে বসে আছে 
দেবদন্ত ন্মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে গ্রসা' 
বু9'করে তথ।গতকে বললেন, “ভগবন্, আপনি এখন বয়োবুদ্ধ হে 
আপনি হ্থদীর্ঘ জীবন পথ-অতিক্রম করেছেন এবং আপনার আধ 
সমাপ্তপ্রায়। আপনি এখন নির্বাণজাত পরম স্থুখ উপভোগে নিমগ্ন থা 
এবং 'আম]কে ভিক্ষুনংঘের নেতৃত্ব দিন।” তথাগত উত্তর দিলেন, প্দেব 
ভিক্ষুলংঘের নায়ক হতে চেয়ে না। আমি. সংঘনাম্গকত্বা 1": 
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মীদগল্যায়নকে ও দেব ন1।”৮ বুদ্ধ-প্রবত্তিত নিয়মাবলী অতি সহজ মনে করে 
দবদত্ব স্বীয় বিহারে পাঁচ শত শিস্কের মধ্যে এই পাঁচটি কঠোর নিয়ম প্রবর্তন 
চরেন 1--(১) ভিক্ষুরা বনে বাস করবে । (২) তারা গাছের তলায় থাকবে। 
৩) ভিক্ষানে তারা জীবনধারণ করবে এবং কোন প্রকার দান গ্রহণ করবে 
1 (৪) আবর্জন। সপে যে ছিন্ন বন্ধ কুডিয়ে পাওয়া যায় তাই তাদের 
রধেয় বস্ত্র হবে । (৫) তারা মাছ-মাংস খাবে ন। যখন বুদ্ধ এই পাঁচটি 
নয়ম সংঘে প্রবতন করতে অনিশ্ছুক হলেন তখন দেবদত্ত লংঘত্যাগ করে 
জকুমার অঞ্জাতপক্রর সাহাধ্যে স্বতগ্র বিহার প্রতিষ্ঠা করলেন। 

পিতা বিদ্বিার বেদ্ধ ছিলেন খলে দেববন্তের পরামর্শে 'অজাতশক্র 
[তবধে অগ্রসর হনলন। একদিন তিনি কোমরে ছোর। ঝুলিয়ে অসময়ে 
ীমবেগে উত্তেগিত হয়ে রজদরবারে প্রবেশ করলেন। তার ভয়ঙ্কর মুতি 
খে মন্ত্রীরা তকে ধরে ফেল্ণেন এবং তার পোষাকের নীচে ঝোল|ন ছোর। 
খতে পেলেন। তারা তাকে লিজ্ঞাস। করলেন, "রাজকুমার! আপনি কি 
রতে যাচ্ছিলেন? অজাতশক্র উত্তর দিলেন, “আমি আমার পিতাকে বধ 
রতে চাই চমতকত অমাত্যখগ লিজ্ঞাসা করলেন, “কে আপনাকে এই 
[ধ্যে উৎপাহিত করেছে? রাজকুমার উত্তর দিলেন, “মুষোগা দেবদত্ত। 
স্বীরা রাজকুমারকে মগধরাগ বিন্বসারের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার 
রভিসন্ধি জানালেন । রাজী! পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি আমাকে বধ 
চগতে চাও কেণ? যদি তুমি রাজ্য চাও এই রাজ্য এখনই নাও।' এই বলে 
পত। পুত্রকে রাগ্যভার দিলেন। [কগ্ধ দেখদত্ত অজাতশক্রকে বল্লেন, 'যদি 
বদ্ধিসার বেঁচে থাকেন তাহলে ঠিনি আবার সিংহাসন ও রানশক্তি 
'নর্লীভে চেষ্টিত হবেন। সুতরাং তাকে শেষ করে ফেলাই ভাল। কিন্তু 
গ্রাতশক্র শিতৃহস্ত। হতে ইতস্ততঃ করলেন এই ভেবে যে, তাহলে ত্রীকে 
রারুদ্। হতে ও অনাহারে মরতে হবে। সেইজন্ত বিভ্রান্ত অজাতশত্র নিম্নোক্ত 
'পায় অবলম্বন করলেন। 

কোশলের রাজকুমারী ক্ষেম ব্যতীত অন্ত কেউ রাজকীয় কারাগারে যেতে 
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পারতেন না। বাণী গোপনে আহার নিয়ে যেতেন, যা খেয়ে বিশ্বিসার বে 
থাকতেন। যখন তা নিিদ্ধ হল তখন রাণী তার কেশ-পাশের মধ্যে খাদ 
লুকিয়ে নিয়ে যেতেন।. যখন তা ধর! পড়ল তাকে মুক্তবেণীতে কারাগারে 
যেতে আদেশ দেওয়া হল। তখন তিনি নিজ জুতার মধ্যে খাছ নিয়ে 
যেতেন । খন এই ঘটনা আবিষ্কৃত হল তখন তিনি খালি পারে যেতে 
আদিষ্ট হলেন। তখন রাণী নিজ গাত্রে মধু মেখে কারাগারে যেতেন এব 
সেই মধু চেটে খেয়েই বিদ্বিসার বেচে থাকতেন । যখন ইহা! জানা গেল 
তখন বাণীকে রাজার নিকট আর যেতে দেওয়! হল না] অঙ্গ-বিজেত 
মগধরাজ বিম্বিসার এইভাবে অনাহারে কারাগারে মার! যান পয়ষট বৎস! 
বয়সে ৪৯২ খ্রীষ্ট-পুর্ব অবে। যেদিন বিশ্বিসার মারা যান সেদিন 'মজাতশক্র৫ 
একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। তা দেখে অজাতশক্র অপার আনন্দে নিমগ 
হন | বিদেহী রাজকুমারী তাকে বললেন, “শৈশবে আমার আঙুলে একটি 
ক্ষত হয়েছিল। ইহ! খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কোন ওঁষধে সেই ক্ষতের উপশম 
হল না। আমার পিতা বিদ্বিসার ক্ষতস্থান চুষে ও চেটে যন্ত্রণার উপশ 
করতেন। তারপর তিনি হেসে হেসে আমার সঙ্গে খেলা করতেন” এ 
এই ঘটন৷ শুনে অজাতশক্র অত্যন্ত মনস্তাপ পেলেন এবং পিতাকে কারামু, 
করার ইচ্ছ! করলেন। কিন্তু কারামুক্তি লাভের পূর্বেই রাজ! বিশ্বিসার দেহত্যা 
করেন। 

দেবদত্ত বুদ্ধের জীবননাশে তিন বার চেষ্ট। করেন, কিন্তু কোন বারে 
কৃতকাধ্য হন নি। একদা তথাগত গৃঞ্ুকুট পর্বতের নীচে ছায়ায় পাদচার 
করতে ছিলেন। দেবদত্ব পাহাড়ের উপরে উঠে একখণ্ড বিশাল গ্রস্ত 
বুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া ফেলেন । কিন্তু উক্ত প্রন্তরখণ্ড অন্ত পাহাড়ের উপর পড়ি 
যায়। এক টুকরা পাথর বুদ্ধের পায়ে লাগে এবং তা থেকে রক্তপাত হয় 
দেবদত্ত অজাতশবক্রর কাছে গিয়ে বলেন, “আমাকে কতকগুলি লোক দিন 
আঅজাতশক্র ত!র গ্রজাদিগকে আদেশ দিলেন, যোগ্য দেবদত্ব যে আদে* 
দেন তোমর! তা৷ তৎঙগণাৎ পালন করবে । তখন দেঁবাত্ত একজনকে আদে' 
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দিলেন, “বন্ধ, তুমি শীত্জ বাও, এবং শ্রমণ গৌতমকে অমুক স্থানে বধ কর।” সেই 
লোকটি উক্ত শ্থান থেকে ফিরে এসে বললেন, 'আমি তথাগতের প্রাণনাশ 
করতে পারব ন।” তখন রাজগৃহে নলগিরি নামে একটি হুর্দমনীয় ও 
নরনাশক হাতী ছিল। দেবদত্ত রাজগৃহের হস্তীশালায় গিয়ে হস্তীরক্ষকদের 
বললেন, “হে বদ্ধুবর্গ, আমি রাজাদের আত্মীয়। আরম নিম্পদস্থ ব্যকিকে 
চপদস্থ করতে পারি। আমি তোমাদের বেতন বুদ্ধির ক্ষমতাও রাখি। 
খন গৌতম গাড়ীর রাস্তায় আসবেন তখন তোমর। মত্তহস্তী নলগিরিকে ব্রাস্তাস্ 
হড়ে দিও।” তদন্ুয়ায়ী রাজপথে মত্বহস্তী নলগিরিকে ছেড়ে দেওয়া হল। 
ববধের জন্ত দেবদত্ত সুদক্ষ ধনুর্ধরও নিযুক্ত করেছিলেন। ষখন এনব ঘটন। 
(পবে জানতে পারলেন নকলে তীর হুর্নাম করতে লাগলেন । রাজ! অজাতশক্রও 
[কে কোন সাহায্য দিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিলেন। 
খন দ্বেবদত্ত বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন। 
দেবদত্ত স্বকর্মদোষে সকলেব অপ্ররিক্ হয়ে পড়লেন। তিনি মগধ ছেড়ে 
ফাশলে গেলেন রাজা প্রসেনজিতের অনুগ্রহ লাভার্থ। প্রসেনজিৎও দ্বণাভরে 
[কে বিতাড়িত করেন। শ্রাবন্তী থেকে দেবদত্ত কপিলবাস্ত যাত্রা করেন 
বং সন্ধ্যায় তথায় উপঙ্িত হন । যখন যশে।ধর। বিশ্রামার্থ অন্দর মহলে যেতে 
স্ত ছিলেন তখন দেবদত্ত পূর্বে সংবাদ ন। পাঠিয়ে সোজ৷ ষশোধরার কক্ষে 
পশ্থিত হন। ষশোধর1 জিজ্ঞানা করেন, “ভিক্ষু! তুমি কি চাও? আমার 
তির কাছ থেকে কোন সংবাদ এনেছে কি? দেঁবদত্ত উত্তর দিলেন, “তোমার 
ত? সে তোমার কথা মনে করে না। সে তোমার স্থৃণিনে নিষ্ঠুর নির্দয় ভাবে 
[মাকে পরিহার করেছে। 
যশোধর।--কিস্ত তিনি বহু জনের কল্যাণার্থ তা করেছিলেন । 
দেবদত্ব-_সে যা হোক, এখন তার নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ নাও। 
যশোধরা-_থামে।, ভিক্ষু থামো। তোমার কথাও চিন্তা অত্যন্ত অশুদ্ধ । 
দেবাত্ত--আমাকে চিনতে পারছ না, যশোধরা? আমি দেবদত্ত, যে 
মাকে ভালবাসে । 
১. 
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যশোধরা--দেবদত্ত, আমি জানি তুমি মিথ্যুক ও হিংস্কঃ নীচ ও স্বপ্য 
আমি ভেবেছিলাম, তুমি অসৎ সাধু হবে। কিন্ত তুমি যে এত হীনবুদি 
ও নরাধম তা জানতাম ন!। 

দেবদত্ত-যশোধরা! যশোধরা! আমি তোমাকে ভালবাসি । তোমা 
পতি তোমাকে অবহেলা ও অবজ্ঞাই দেখিয়েছে। আমাকে ভালবেসে তা 
নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নাও। 

যশোধরার গু ও শীর্ণ মুখ দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল ইয়ে উঠল। অশ্রু তার গ' 
বেরে পডত্ে লাগল । তিনি উত্তেজিত শ্বরে বল্লেন, “দেবদৃত্ত, তুমিই আমা 
প্রৃতি নিষ্ঠুর হয়েছ । তোমার প্রেম আন্তরিক হলেও আমার নিকট অপমা 
জনক। যখন তুমি বল্ছ, তুমি আমায় ভালবাল, তুমি মিথ্যা! কথাই বল্ছ 
যখন আমি তরুণী ও ন্ন্দগী ছিলাম, তুমি আমার দিকে তাকাওনি । এখ 
আমি শোকেছুঃখে ভগ্ন ও বৃদ্ধ হয়েছি। এখন তুমি কাপুরুষ ও পাপমতি। 
এই বলে যশোধর। চীৎকার করে বললেন, "এখান থেকে বেরোও, দেবদ 
এখান থেকে বেরোও।” দেবদন্ত লজ্জিত হযে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। 

কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী ও বিশ্বিলারের রাণী ক্ষেমা এই লক 
ব্যাপারে নিধির হয়ে ভিক্ষুণীরূপে বৌদ্ধ সংঘে ফোগ দিলেন। কিন্ত তি 
শোকে ছুঃখে অল্প দিন পরে মারা যান। প্রসেনজিতের পিতা! মহাকোশ 
স্বীয় কন্ঠ! ক্ষেমাকে বিশ্বিসারের সহিত বিবাহ দেবার সময় কাশীরাজ্যের আ 
লক্ষমুদ্র যৌতুকম্বরূপ দেন বেশভুষা প্রসাধনের জন্ত । মাতার মৃত্যুর পঢ্ 
অজাতশক্র পূর্ব কাশীর আয় পেতেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রসেনজিৎ ঘো: 
করলেন, প্রাজ্যাপহারক পিতৃহস্তা অজাতশক্রকে আমি আমার পৈ 
রাঁজ্যকর ভোগ করতে দেব না।* খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯* অধ্ধে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বা 
এবং অজাতশক্র পরাজিত ও বন্দী হন। 

অবশেষে দেবদত্ত বছ শিষ্য কতৃক পরিত্যক্ত, রোগাক্রাস্ত ও অনু 
ছন। তিনি বাকী শিষ্দিগকে অন্থরোধ করে বল্লেন, “বৎসগণ তোম 
আমকে শিবিকায় বুদ্ধের কাছে নিয়ে চল। যদিও 'আমি তার সঙ্গে হুব্যব 
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রেছি আমি তীর শ্বালক। এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের জন্তও অন্ততঃ তিনি-জ্মামায় 

মাও রক্ষা করবেন। অনিচ্ছা! সত্বেও শিষ্গণ তীকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে 
লন । বাহকগণ যখন হাত ধুতে ছিলেন তখন দেবদত্ত বুদ্ধ-দর্শনের আগ্রহে 
বিক৷ থেকে উঠে পড়লেন। তখন তার মাথা ঘুরতে ও পা টল্তে লাগল। 
নি মুচ্ছিত হযে পড়ে গেলেন এবং বুদ্ধের নাম করতে করতে প্রাণত্যাগ 
[লেন। 


অলৌকিক কার্যয নিবিদ্ধ* 


সুভদ্ররের পুত্র জ্যোতিষ্ষ র|জগৃহের এক ধনী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একট 
মূল্য রদ্বখচিত চন্দনপাত্র পেয়ে স্বগৃহের প্রাঙ্গণে একটি লম্বা বাশ পুতে 
র মাথায় রেখে দিলেন এবং এই ঘোষণা করলেন, ষ্দি কোন শ্রমণ এই 
বটি কোন সিড়ি বা লাঠির সাহাযা ব্যতীত কেবল অলৌকিক শক্তি 
ঢাবে নামিয়ে আনতে পারেন তিনি পুরস্কৃত হবেন। লোকেরা তথাগতের 
কট আশ্চর্য/ম্বিত হয়ে এলেন, এবং পঞ্চমুখে তার শিষ্যদের গ্রশংলা করতে 
গালেন। তারা বললেন, “তথাগত মহাদেব। তর শিষ্যর। অলৌকিক কাধ্য 
[তে পারেন।” বুদ্ধ-শিষ্য কাশ্ঠপ জ্যোিক্ষের পাত্রটী বাশের মাথা! থেকে 
হাত বাড়িয়েই নামিক্পে আনলেন এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর জয়ধবনির 
ধ্য বিহারে নিয়ে গেলেন | 

তথাগত এই অদ্ভুত ঘটনাটি জানতে পেরে কাশ্পের কাছে গেলেন এবং 
নস কাঠের পাত্রটি টুকরে! টুকরে। করে ভেঙ্গে ফেলে শিষ্যবুন্দকে অলৌকিক 
| করতে নিষেধ করলেন । ইহার কিছু কাল পরে এক বর্ষা খতুতে অনেক 
চু বুজি রাজ্যে ছুভিক্ষ সময়ে বাম করতেছিলেন। একজন ভিক্ষু অন্ত এক 
চুর কাছে প্রস্তাব করলেন ষে, গ্রামবামী গৃহস্থদের নিকট তার 
পরকে প্রশংস। করবেন এই বলে, 'এই ভিক্ষু খুব বড় সাধু। তিনি নান! 
দর্শন পেয়েছেন এবং তার অনেক অলৌকিক শক্তি আছে। তিনি 
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অন্দোকিক কাধ্য করতে পারেন এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনে গ্রামব।; 
বলতে লাগল, “বড ভাগ্যের কথ1। এইরূপ বড় বড সাধুরা আমাদের ; 
বর্ধাবাস করছেন।' তার! স্বেচ্ছায় প্রচুর খাগ্ধ ভিক্ষুদ্দিগকে দান করলে 
ছুভিক্ষ সত্বেও ভিক্ষুদের পানাহারের কোন অন্কুবিধা হল না। এই কথ। ব 
তথাগতের কাণে গেল তখন তিশি আনন্দকে আদেশ দিলেন ভিক্ষু্দিগ 
সমবেত করতে । ঙিঙ্ুগণ সমবেত হলে বুদ্ধদেব তার্দিগকে জিজ্ঞাসা কর 
“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বল, “কখন ভিক্ষু ভিক্ষুত্বের অযোগ্য হয়? শাবি 
উত্তর দিছেন, "দীক্ষিত ভিক্ষু কোন অসৎ কাধ্য করবেন না। যেশিয্য ৩ 
আচরণে লিগু হয় সে শাক্য মুনির শিষ্যত্ব হারা । কোন দীক্ষিত শিষ 
“(কে দেওয়। হয়েছে ততোধিক গ্রহণ করবেন না। যদ্দি তা অতি স' 
ভাবেও করেন তিনি আর শাক্য মুনির শিষ্য থাকেন না । অবশেষে দীক্ষিত | 
একটি পিঁপড়া ব1 কেঁচে। প্রভৃতি কোন নিবীহ প্রাণীর প্রাণনাশ করে হিংস। 
সে আর শাক্য মুনির শিষ্য থাকে না। ভগবন্, এই তিনটই আপনার গ্র 
নিষেধ ।” 

তথাগত ভিক্ষর্দিগকে সম্বেধন করে বললেন, “ভিক্ষগণ, আজ তোম! 
কাছে আর একটি নিষেধ ঘোষণা করছি । কোন দীক্ষিত শিষ্য কোন অমানু 
শক্তির গবৰ করবে না। যে শিষ্য অসৎ অগিপ্রাষে এবং লোভবশে অমানু 
শক্তি, দিব্য দর্শন বা অলৌকিক কার্ধর গর্ব করে সেশাক্যমুনির শিষ্য । 
ডিক্ষুগণ, আমি তোম।দিগকে মগ্রাদি প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছি । ক 
তা নিরর্থক এবং কর্মফলই প্রবল। যে অলৌকিক কার্য করতে অগ্রসর হয 
বুদ্ধ-ধর্মের তাৎপর্য বোঝেনি।” 

চীনামে এক কবি নিষ্ধলক্ক প্রজ্ঞানেত্র লাভ করেছিলেন । তিনি বুদ্ধে বি 
ছিলেন, ধর্ম তাকে শাস্তি ও সান্তন। দিয়েছিল ছুঃখকষ্টের সময়। তিনি 
দেশে বাল করতেন সেখানে মহামারী প্রাহৃভূতি হল, তাতে বু লোক ! 
গেল, বহু লোক ভয় পেল। কেউ কেউ মৃত্যুভয়ে কাপতে লাগল এবং | 
পুর্বেই মৃত্যু-বঙ্ণা ভোগ করতে লাগল। আন্তেয়া আনন্দিত হলেন এবং চীং্‌ 
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1 বলতে লাগলেন, “এস, আজ খুব ভোগ করে নিই, কারণ কাল বাচব ক্কিনা 
তে পারি না।” তথাপি তাদের "হাসিতে আসল আনন্দ ছিল নিল 
মি ও কৃঝিম আনন্দ ছিল। যে সংসাগী নরনারীরা ভয়ে কাপতেছিল 
দূর মধ্যেই উক্ত ধৌঁদ্ধ কবি চী পূর্ববৎ অবিচপিত ও প্রশান্ত ভাবে বাস করতে 
লেন। তিনি রোগীকে ওধধ-পথ্য দান এবং ধর্ম-পিপাস্থর নিকট ধর্মচর্চ। 
| কাল কাটাতেন। তাঁর কাছে একজন এসে বললেন, “আমার হৃদয় হছূর্বল 
টত্তেজিত। বহু লোককে ম:তে দেখে আমার এই অবস্থা হুয়েছে। আমি 
গর জন্যই চিন্তিত হয়েছি, অন্ঠের জন্য নয়। অংমাকে সাহায্য করুন, আমার 
দূর করুন” কবি উত্তর দিলেন, “অপরের প্রতি যার দয়! আছে সেই 
যয পাবে। যে নিঞ্ের জন্ত ভেবে মরে, তাকে কেউ সাহাধ্য করে ন1। 
ময় আসে মানুষকে পরীক্ষা করতে এবং ধর্ধ ও দানাদি মানুষকে শিক্ষা 
ত। তুমি কিচার দিকে এই সমণ্ত শোচনীয় দৃশ্ত দেখছ না? তা সত্বেও 
'স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ আছ কি করে? তোমার ভ।ই-ভন্মী ও বন্ধুগণকে 
ভুগতে দেখেও নিজের ক মোচনে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?” টু 
স্থখকামী মানুষটির মনে বিষাদ লক্ষ্য করে বৌন্ধ কবি একটি গান রচন! 
বিহারের ভিক্ষুবুন্দকে শোনালেন। গানটির সারমর্ম এই ।--“ষতক্ষণ তুমি 
নম শরণ ন! নিচ্ছ এবং নির্বাণের শাস্তি ন৷ পাচ্ছ ততক্ষণ জীবন বুথ/জানবে। 
পৃথিবী অপচ্ছ।য়! মাত্র এবং স্বর্গের আশ! মগীচিকার তুল্য । পিঞ্জরাবদ্ধ 
রমত সংসারী লোক সুখের সন্ধান করে। কিন্তু বৌদ্ধ সাধু বন্ত সারসের 
হুর্ার দ্দিকে উড়ে যায়। মুরগীর জন্য পিঞ্জরে খাবার থাকে । কিন্ত 
পে রন্ধন-পাত্রে পড়বে ও সিদ্ধ হবে। বন্ত সারসের জন্ত কোন আহাধ্য 
তনাই। কিন্তুত্বর্গেও মর্ভ্যে সে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। ইন্দ্রির-ন্থে 
| নাই এবং ধনমম্পদও স্থাম্ী স্থখ দিতে পারে না। মৃত্যুর কাছে ধনী-নির্ধন 
দিচ সকলেই সমন। হুর্ধ যেমন সকাল হতে লন্ধ্য। পর্স্ত কর্মরত থাকে 
তুমিও জীবনের উৎকর্ষ সাধনে নিরস্তর অগ্রসর হও। তোমার প্রতিভা 
শ পধস্ত প্রনারিত "হতে পারে, তুমি অমিত ধন-্সম্পদও অর্জন 
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করতে পার। কিন্তু নির্বাণের শান্তিলাভ করতে ন! পারলে জী. 
বুথ! 

একদিন তথাগত প্রচারকের কর্তব/ সম্বন্ধে তার শিষ্যবুন্দকে এই ভা 
উপদেশ দিয়েছিলেন, “আমি যখন দেহরক্ষা করব এবং তোমাদদের অ 
উপদেশ দিতে পারব না তখন তোমর1 সঘ্বংশজাত ও সুশিক্ষিত ভিক্ষু দিগ! 
তোমাদের মধ্য থেকে মনোনীত কর আমার পরিবর্তে ধর্ম-প্রচারার্থ। ত| 
তথাগতের পোষাকে সমাবুত হোক । তার! তথাগতের আবাসে প্রবেশ কর, 
তার1 তথাগতের বেদী অধিকার করুক | অসীম ক্ষম1 ও অনস্ত ধৈধই তথাগ, 
পোষাক । দান ও গ্রীতিই তথাগতের আবাস, ধর্মধোধই তথাগতের বোঁ 
প্রচারক নিঃসঙ্কোচে ধর্মপ্রচার করবে, ধর্মব্যাখ্য। চালাবে । সেষদি ব্রত 
ও ধর্মপ্রাণ হয় তাহলে তার কথ! নিশ্চয়ই শ্রোতার মর্মম্পর্শ করবে। বড 
লোকের সঙ্গ লে চাইবে না, বা কাউকে নে খোসামোদও করবে না। হ 
অনৈতিক বা ধর্মহীন তাদের সঙ্গ সে পরিহার করবে। গ্রলোভনেয় সম 
হলেসে সতত বুদ্ধের ম্মরণ করবে। সেষদিতা করে, তবে সে নিশ 
প্রলেভন অতিক্রম করবে। সকল ধর্মপিপান্রকে প্রচারক সমান 
ধর্মোপদেশ দেবে। প্রচারক কোন ব্যক্তির নিন্দ। বা অন্ত প্রচারকের সমালো 
বা কুৎন1 রটন1 বা! কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করবে না। কারুর নাম উল্লেখ ৭ 
সে প্রশংসা] ব৷ নিন্দা করবে না। ভালভাবে গেরুয়! রঙের পরিষ্কার বহি 
ও যথ।যোগ্য অন্তর্বাস পরে সে বেদীতে উঠবে এবং নিন্দাশুন্ঠ শার্ট 
মনে ধর্মোপদেশ দেবে। ম্বীয় মনীষার প্রাধান্য প্রদর্শন ও বিতর্ক; 
আলোচন। হতে সে বিরত থাকবে এবং প্রশান্ত ও সমাহিত চিত্তে ধর্মব 
করবে। তার মূল লক্ষ্য হবে, ধর্মনাধন করে প্রত্যেকে বুদ্ধত্ব লাভে ধন্ত হো' 


আনম্ব 


বুদ্ধের প্রির শিষ্য আনন্দ ছিলেন তার বৈমাত্রের ভ্রাত!। যে বি 
প্রজাপতি বুদ্ধকে লালন পালন করেন এবং পর ভিচ্ষুণীরপে সংঘ-জনন 


ধর্মরাজ্য সম্প্রতিষ্ঠা ৮৭ 


নন্দ ছিলেন তারই পুত্র। বুদ্ধ খন কপিলবাস্ততে আসেন তখন আনন গোর 
ম্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধ বিংশ বর্ষা শ্রাবন্তীতে অতিবাহিত করেন +(তথার 
নি একদিন সমবেত শিষ্বাগণকে সম্বোধন করে বলেন, “আমার বয়দ এখন 
ধান্ন বংলর। বার্ধক্য এখন না এলেও আমার একজন সেবক ( উপস্থায়ক' ) 
রকার। এতদিন নাগাসমল, নাগিত, উপগণ, স্থনক্ষত্রী, চুগ্ডসগল ও মেসি 
মাকে সেব! করেছে । একজন নির্দিষ্ট উপস্থায়কের অভাবে আমি অনেক 
স্থবিধা ভোগ করছি।* শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি শিষ্যবুন্দ উক্ত 
দ লাভের জন্ত ব্যগ্র হলেন। কিন্তু বুদ্ধ আনন্দকে নিজ সেবার জন্ত মনোনীত 
রলেন। আনন্দ নিম্নোক্ত আটটি সর্তভে উপস্থায়ক হতে সম্মত হলেন।-- 
১) বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি আমি পরিধান করব না। (২) বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে 
ঘ অন্ন অবশিষ্ট থাকবে তা আমি খাব না। (৩) বৃদ্ধ ভিক্ষা গ্রহণার্থ কোথাও 
মামন্ত্রিত হলে আমি লেখানে যাব না। (৪) আমার ভিক্ষা-পাত্রে আমি 
ঘ আহীর্য্য ভিক্ষ। করে আনবে বুদ্ধ তাহাই গ্রহণ করবেন । (৫) বুদ্ধ বার 
গ্গেই কথাবার্ত। বলুন না কেন আমি যেন সেখানে থাকতে অনুমতি পাই। 
১) ধর্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমার মনে উঠলে তার সমাধানের জন্ত আমি 
ধন থে কোন সময়ে বুদ্ধের কাছে ষতে পারি। (৭) আমি ষেন পৃথক গৃহে 
কতে অনুমতি পাই। (৮) আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যদি কোন ধর্মোপদেশ 
দীন আমি যেন তা শুনতে পাই বুদ্ধের মুখ থেকে। 

আনন্দ প্রান পচিশ বছর প্রা* দিয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধের সেবা করেন। তিনি 
যার মত তার সঙ্গে থাকতেন । হৃত্তপিটকে ভগবান্‌ বুদ্ধের ষে সকল উপদেশ 
গপিবন্ধ আছে সেগুলি আনন্বকেই লক্ষ্য করে বুদ্ধ বলেছেন। একদিন বুদ্ধ 
গানের সঙ্গে কোন বিহার পরিদর্শনে যান এবং তথায় কোন ভিক্ষুকে শব্যাশান্ী 
দখেন। বুদ্ধ শায়িত ভিগ্ষুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার কি 
য়েছে?" ভিচ্ষু--ভগবন্‌। আমার শুলব্যথ! হয়েছে । বুদ্ধ--তোমাকে সেবা-শুশ্রাঘ। 
ঢরবার কেউ নাই? ভিক্ষু-_আজ্ঞে, না । বুদ্ধ--না কেন? ভিচ্ষু-কারণ 
চিগ্ছরা মনে করেন, আম্মি আর তাদের কোন কাজে আলব না। তখন বুদ্ধ 


৮৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


রুপ ছিক্ষুকে গান করাবার জন্য আনন্দকে গানীয় আনতে বললেন । যখ' 
্নীনীয় |শানা হল তখন যুদ্ধ স্বহত্তে ভিক্ষুটিকে মান করাতে চাইলেন কি 
আমন্দ তাতে আপত্তি করলেন। এইজন্ বুদ্ধ তাঁর মাথা ও দেহ এবং আনন 
তীর পা ছুটি ধুরে দিলেন। অনস্তর বুদ্ধ উক্ত বিহারশ্থ ভিক্ষুবুন্দকে জিজ্ঞাস 
করলেন, “তোমা তোমার্দের এই অসুস্থ ভ্রাতার সেবা-গুশ্রষা করনি কেন ?' 
ভিক্ষুর! উত্তর দিলেন, “ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তখন বুদ্ধ হুঃখিত হ 
বললেন, “কিস্ত তার তো বাপ ম৷ কিংব৷ আর কেউ নেই তার শুশ্রষা করবার 
যদি তোমর পরস্পরকে সেব! না কর তবে কে করবে। যদি তোমর1 আমাবে 
ভালবাসতে, শ্রদ্ধা দিতে ও সেব। করতে চাও তবে তোমরা প্রাণপণে বুদ্ধ রু' 
গুযু-ভাইকে সেবা কর।” পালি পুস্তক মহাবগৃগে এই ঘটনাটি উল্লিখিত । 

একদিন তথাগত আনন্দের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তির 
তার প্রিপ্নতম পার্শথচরকে বললেন, “আনন্দ, আমি আর এগোতে পারছি না 
কে যেন আমর প!। টেনে ধরছে।* তখন আনন্দ রাস্তার দিকে. তাকিণ 
দেখলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তথাপি তথাগত যখন পুনঃ পুন 
একই কথা বললেন তখন আনন্দ তীক্ষ দৃষ্টিপাত করে রাস্তার ধারে একট 
চকচকে কিছু দেখতে পেলেন, জিশিষটার একটু খানি দেখা! যাচ্ছিল এব 
অধিক।ংশ মাটির ভিতরে ছিল। আনন্দ! লাঠি দিয়ে সেই জিনিষট। খুঁড়ে বা 
করঞ্েন এবং তার ধুলো! মাটি ঝেড়ে দিয়ে জানতে পারলেন, সেটি বুদ্ধ কর্তৃ 
ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত, মহামুল্য অলংকার। তিনি সেটি বুদ্ধকে দেখি 
বল্লেন, এটি কোন বিহারে সধত্বে রক্ষা করব' তা গুনে বুদ্ধ বললেন 
পরিত্যক্ত নিষ্ঠীবনবৎ এটি দূরে ছুঁড়ে ফেল, আর হাতে রেখো না। শিং 
গুরুর আদেশ পালন করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেটি আবার শিষ্যের হতে 
ফিরে এল। তখন বুদ্ধ বললেন, 'আনন্দ তুমি অ।সক্কি-হৃত্রে এটি বেঁধে রেখে 
বলে তোমার হাতে এটী ফিরে এল। তুমি সেই কু ছিন্ন করে এটি ছু 
ফেল, আর এটি হাতে ফিরে আলবে ন1।” আনন আসক্তিশুন্ত হয়ে যখন দো 
ছুঁড়ে ফেললেন তখন আর সেটি ছাতে ফিরে এল ন1। ' 


ধর্মরাজ্য সম্প্রতিষ্ঠা ৮৯ 


আনন্দের অন্থুরোধেই বৌন্ধ সংঘে ভিক্ষুণীর! স্থান পেলেন। তথা 
নির্বাণের লময়ও আনন্দ তার কাছে ছিলেন। বুদ্ধ তখন তার প্রিয় পিখ্যকে 
ছিলেন, “আনন্দ, রাজগৃহ, শৃপ্বকূই, চৌর পর্বত, বেভার পর্বতের উপতাকায় 
পর্নী গুহা, ইশিগিলি পাহাড়ের উপত্যকায় কৃষ্ণ পর্বত, বেন্ুুবনে কাঠবেড়ালীর 
'জন ক্ষেত্র, জীবকের আমবন এবং মগ্তকুচিতে মৃগদাব কি সুন্দর! আনন্দ, 
লী, উদেনচৈত্য, গোতমকচৈত্য, বহুপুত্রচৈত্য, এবং স্বর্ণদদটৈত্য কি 
র!” অন্তিম শধ্যায় বুদ্ধ যখন সুভদ্রকে দীক্ষ। দিলেন ও সংঘভূত্ত করলেন 
ন বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে আনন্দই স্ভদ্রের মস্তক মুণ্ডন ও তাকে কাষায় 
ন পরিয়ে ও ত্রিশরণ মন্ত্র দিয়ে সংঘে গ্রহণ করলেন। তথাগতের 
[নির্বাণের সময় একমাত্র আনন্দই অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। সেইজন্ 
ন প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গিতি হল তখন আনন্দকে উহার সভাপতি কর! হল ন1। 
জন প্রবীণ ভিক্ষু বললেন, “আনন্দই সভাপতি হবার যোগ্য । কারণ তিনি 
[গতকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন । কিন্তু অন্য এক ভিক্ষু অগ্রসর হয়ে 
' প্রতিবাদ করলেন, “না, আনন্দ সভাপতি হতে পারেন না। কারণ তিনি 
|গতের মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দনের অপরাধে অপরাধী ।, সেইজন্য আনন্দ প্রথম 
তির পৌরোহিত্য করতে পারলেন ন]1। 


নুজ্মরী ও চিঞ্চা 


চাদের ষেমন কলঙ্ক আছে তেমনি ধৈত্রী-মৃর্তি তথাগতেরও *ক্রও ছিল। 
তত, স্ুপ্রবুদ্ধ প্রভৃতি পুরুষ শক্র ব্যতীত বুদ্ধের নারী শক্র ও ছিল। 
নে সুন্দরী ও চিঞচা নারী দ্ই নারী শক্রর অসৎ আচরণ বিবৃত করব। 
উদ্দিত হলে যেমন জোনাকী পোকাগুলি লুক্কাপ়িত হয় তেমনি বুদ্ধের 
বর্ভাবে তীধিকগণ নিপ্রভ হয়ে গেলেন। €লাকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা! ও 
যার দিতে বিরত হল। রাজপথে দীড়িয়ে তার! এই ছাবে বুদ্ধের নিন্দাবাদ 
ত লাগলেন, প্যদি শ্রমণ গৌতম বুদ্ধ হয় তবে আমরাও বুদ্ধ? যা বুদ্ধকে 
ঠার-দিলে পুণ্য হয় তবে আমাদিগকে উপহার দিলেও তার লমান ব। 


৯০ বুদ্ধের কথ। ও গল্প 


তদধিক পুণ্য হবে। স্থতরাং আমাদিগকে উপহারাদি তোমরা দাও না! কেন 
যখন |জ্রকে তাদের কথায় কান দিল না তখন তার! গোপনে শ্রমণ গৌত. 
চরিত্রে দোষারোপের চক্রান্ত করলেন । বৌদ্ধ দংঘকে জনসাধারণের কাছে হ 
প্রতিপন্ন করাই ছিল তদের ছুরভিসন্ধি। 

রমণী সুন্দরীর নন্দের সাথে বিবাহিত! হবার কথ। ছিল। কিন্তু বুদে 
শিব্যত্ব গ্রহণাস্তে নন্দ সন্নযাসী হয়ে যান। তাই সুন্দরী বুদ্ধের প্রতি বিঘে 
ছিলেন। তা জানতে পেরে তীথিকগণ ভাবলেন, “হয়ত হুন্দরীর সাহা 
আমরা আমাদের যড়যন্ত্রের সাফল্য পাবে1।” তার! স্বন্বরীর কাছে গি 
বল্লেন, “ভুমি অতিশয় সুন্দরী ও রমণীয়!। তোমার যেমন নাম, তেম 
রূপ। তুমি যদি শ্রমণ বুদ্ধের একটা কুৎন! রটিয়ে দাও তাহলে লোকে : 
বিশ্বাম করতে পারে । তাতে তাঁর প্রভাবও কমে যাবে। মালা, কপূর 
স্থগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় স্থন্দদী জেতবনের দিকে যেত, যং 
নাগরিকগণ নগরে ফিরে আসতেন। যর্দি তাকে কেউ জিজ্ঞাসা কব' 
পল্ুন্বরী ! কোথায় যাচ্ছ?” সে উত্তর দিত, আমি শ্রমণ বুদ্ধের কাছে যা 
গন্ধ কুটীরে তার সঙ্গে রাক্রিবাম করতে । তীথিকদের কোন বাগানে রাত্রিব 
করে সে বখন সকালে ফিরে অসত তখন যদ্দি কেউ জিজ্ঞাসা করত, “রা 
কোথায় ছিলে?” সে. মৃহ হাস্যে বল্ত, গৌঁতমের কাছেই ছিলাম 
কয়েক দিন পর তীধিকগণ কতিপয় গুপ্ত ঘ।তক ভাড়া করে আন 
এবং তারদ্দিগকে বললেন, “নুন্দরীকে মেরে তার মৃতদেহ গৌত 
গন্ধকুটীরের পাশে আবর্জনা-সঁপে ফেলে দাও ।” গুপ্ত ঘাতকর! অর্থ-লো 
তীধিকদের কথামত কাজ করল। অনস্তর তীধিকদের শান্তি ও স্তায় লংরগ 
কর্মচারীদের নজরে এই ঘটনাটি আনলেন এবং অভিযোগ করলেন যে, শুন 
জেতবনে বাতান্নাস্ত করত এবং তাকে এখন পাওযা খাচ্ছে না। বরকা 
কর্মচারীদের অন্ুলন্ধানের ফলে নুন্দনীর মৃতদেহ আবর্জন।-সুপে পাওয়। গে। 
গৌতমের শিষ্যদিগকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্ত প্রচার করলেন, তাঃ 
গুজরীকে মেরেছে তাদের গুরুর অপবাদ ঢাকবার জনক । কিন্ত পাপ ও ণ 
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'খনও চাপ! থাকে না এবং সাগর কখনও শুকায় ন!। স্থন্দরীকে হত্যা করার 
হ্ঠ ঘাতকরা যে প্রচুর অর্থ পেয়েছিল সেগুলি নিঙ্গেদের মধ্যে বপ্টন 
যাপারে মতভেদ হল। মদের দোকানে বসে তারা এই বিষয়ে ঝগডা করতে 
[গল । কর্মচারীর! তৎক্ষণাৎ তাদিগকে প্রেপ্তার করুল এবং তাদের কাছ 
থকে গুপ্ত সংবাদ জেনে নিল। ঘাতকর। তাদের দোষ স্বীকার করল এবং 
কাশ করে দিল যে, তীধিকর্দের প্ররোচনায় তার! এই গুধ হত্যা 
রেছিল। ফেটুকু প্রভাব তীধিকর্দের ছিল এই ঘটনায় তা নষ্ট হল এবং 
লাকে তাদের নিন্দ। করতে লাগল। 


তীর্থিকর! চিথ্চ দ্বারা গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটিয়েছিলেন তা 
সামরা এখন বিবুত করব। তখন শ্রাবন্তীতে চিঞ্চ। নামে এক ব্রাঙ্গণী বনিত! 
ছল। দৈহিক সৌষ্ঠবে 'এবং সৌন্দর্যে তার'তুলন! ছিল না। তার মনোহর 
চহার] দেখবার লোভে বছ লোক তার কাছে যেত। চালচলনে, কথাবার্তায় 
চার সুষমা! ষেন ছড়িয়ে পড়ত এবং লোককে মোহিত করত । কোন 
ক্রাস্তকারী বিদ্বেষপরাম়ণ তীধিক ভাবলেন, চিধগার সাহায্যে গৌতমের বিরুদ্ধে 
চংসা রটাতে পারলে তার অপূর্ব প্রতিষ্ঠা কমে যাবে। তীধিকগণ তার কথায় 
ঠন্মতি দিলেন। একদিন চিঞ্চ। তীথিকদের প্রমে!দ-কাননে উপস্থিত হল এবং 
তাদ্দিগকে অভিবাদনাস্তে উপবেশন করল। কিন্তু কোন তীধিকই তার সঙ্গে 
কথ! বললেন না। এতে বিশ্মিত হয়ে চিধ। বলল, “আমি কি কোন অপরাধ 
করেছি আপনাদের কাছে? আমি আপনাদ্দিগকে তিন বার অভিবাদন 
কর! সত্তেও আপনারা আমার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না।” তীধিকগণ 
ধল'লন, “ভগিনী! তুমি কি জাননা যে, শ্রমণ গৌতম জনপ্রিয় হওয়ায় 
আমাদের খুব অনিষ্ট ও ক্ষতি হচ্ছে?' চিঞ্চা বলল, "আমি তা জানি না। 
এই সমস্তার সমাধানার্থ আমার কোন করনীয় আছে কি? তীধিকগণ 
চিথাকে অন্ভুরোধ জানালেন, “যদি তুমি আমাদের কোন উপকার করতে চাও 
তাহলে স্বীস্ব চেষ্টায় গৌতমের বিরুদ্ধে ছুর্নাম রটাও এবং তাকে সমাজে হেয় 
কর।” চিঞ্চ বললে, 'বেশ কথা । আপনার! নিশ্চিন্ত থাকুন এবং এইজন্ত 
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আমংব্র উপর নির্ভর করুন এই বলে চিঞ্চ। চলে গেল এবং প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী”কাঞ্জ করতে লাগল। নাবীন্থলভ সৌন্দর্য্য প্রকাশে সে অভিজ্ঞ 
ছিল । যখন নাগরিকগণ শ্রাবন্তী থেকে ফিরতেন জেতবনে বুদ্ধের উপদেশ 
গুনে তখন চিঞ্চ৷ গোলাপী রঙের পোষাক পরে ও হাতে ফুলের মালা ও স্থগন্ধি 
জ্রব্য নিয়ে জেতবনের দিকে যেত। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত, এখন 
কোথ। যাচ্ছ? সে উত্তর দিত, "তাতে তোচার কি? জেত বনের পাশে 
তীধিকারামে রাত কাটিয়ে সে যখন সকালে সহরে ফিরত তখন নাঁগরিকগণ 
জেতবনে যেতেন বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদনার্ঘ। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত 
“কোথায় রাত কাটালে? সে হালতে হাসতে বলত, “তাতে তোমাদের কি? 
আমি জেতবনে গন্ধকুটারে শ্রমণ গৌতমের কাছে রাত কাটিয়েছি” এই 
অন্তবা কারে! কারে! মনে সন্দেহ হৃষ্টি করল। চার মাস পরে চিঞ্চা তার পেটে 
পুরাণো কাপড জডিযে পেঠ মোটা করল এবং নিজেকে গর্ভবতী বলে বেড়াল। 
সে রটিয়ে দিল যে, শ্রমণ গৌতমের দ্বারা সে গর্ভবতী হযেছে। কুংসা-বিশ্বাসীর 
অভাব জগতে কখনও হয না। মনে যখন পপ বানা বাধে তখন লোকে 
অপরের দোষ শুনেই বিশ্বান করে, চাক্ষুষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেউ 
কেউ উক্ত কুৎপায় বিখাসী হল। নবম মাসে চিঞ্চা একটি মোটা কাঠ তলপেটে 
বেঁধে এবং পোকার দংশনে স্বীয় বাহুদ্বয় স্ফীত করে বুণদ্ধর কাছে উপস্থিত হল। 
তখন বুদ্ধ ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যপ্দিগকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। চি গিয়ে 
সকলের সম্মুখে বুদ্ধকে বলল, “হে মহাগুরো, আপনি অনেককে ধর্মশিক্ষা 
দেন। আপনার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং আপনার ওঠদ্বর় স্ুকোমল। আপনার 
সঙ্গে সহবাস করে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়েছি এবং আমার প্রহ্তিকাল আসন। 
আপনি আমার জন্ত কোন প্রসবাগার ও ওষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন 
লি। আপনি ধদি নিজে তানা করতে পারেন তার জন্ত আপনার কোন শিষা 
€কোশলরাজ, অনাথপিগুদ ব1 বিশাখাকে নিযুক্ত করেন না কেন? আমার 
নে হয়, আপনি রমণীকে প্রলোভিত করতে জানেন, কিন্ত ওরদজাত নবশিগুর 
ঝা সুব্যবস্থা করতে পারেন ন1।” এই সকল কথা শুনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী 
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নর্বাক্‌ রইলেন | বুদ্ধ উপদেশ বন্ধ রেখে স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে উত্তর. দির্ঘলন, 
ভগিনী, তুমি যা বলেছ তা সত্য হোক বা মিধযা হোক আমরা! উভয়ে'গ্রানি।৮ 
চঞ্চা চীৎকার করে কাশ.তে কাশ.তে বললে, “হা গুরো! এই গুপ্ত তথ্য 
গামর। ছুই জনে ছাড়া আর কে জানতে পারে 1 জোরে কাশতে কাশতে 
ঙার তলপেট থেকে মোটা কাঠের আবরণটী খুলে পড়ে গেল তার পায়ের 
টপর। তখন সমবেত শ্রোতৃমগ্ডল তাকে পাথর ছুঁড়ে ও লাঠি মেরে সেখান 
থকে তাড়িয়ে দিল। এইরপে সঙ্গে সঙ্গেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল ॥ 
$ঠে!র পাপের শাস্তি অচিরেই হয়। 

পৃরণ কাণ্ঠপ, ম্করী গোশাল, অজিত কেশ-কম্বল, ককুধ কাত্যায়ন, সগ্জয় 
বেলাস্থিপুত্র ও নিগ্র্থ নাথপুত্র- এই ছয় জন উপাধ্যায় তীধিক তৎকালীন 
ধর্মঘমাজে বিশেষ গ্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তারা ষটতীর্ঘকর বলে পরিচিত। 
সঞ্জয়ের ই প্রধান শিষ্য শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যাক়ন বুদ্ধের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। 
এর! মগধরাঁজ বিষ্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে বুদ্ধের বিরুদ্ধ 
নানা অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয় নি। বুদ্ধ যখন 
শাবস্তিতে ছিলেন তখন তার] তার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেন ও অপবাদ 
নটান। ক্রমে সব ষড়যন্ত্র বেরিয়ে পড়ে ও অপবাদ সর্বেব মিথ্যা বলে ম্বতঃই 
এমাণিত হয়। এতে তারা সমাজে হেয় বলে প্রতিপর হন। অবশেষে তারা 
মগত্যা হার মেনে নিতান্ত দীন হীন ভাবে কাল কাটাতে লাগলেন । প্রবাদ 
মাছে, তাদের অগ্রণী পূরণ কাশ্তপ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। 


ধমণ্ডরু বুদ্ধদেব 
বশিষ্ট ও ভরঘাজ 

একদা তথাগত বছ শিষ্য সহ কোশলরাজ্য ভ্রমণ করতে করতে মনমাককং 
গ্রামে উপনীত হলেন । সে গ্রামে পুষ্করমাতী, তারুখ্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্গণগ' 
বাস করতেন। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরে এক আআবনে কিষৎকা। 
বিশ্রাম করেন। 

তখন ছুটা ব্রাহ্মণ যুবক বশিষ্ট ও ভরদ্বাজ তার কাছে এলেন। তীরা উভ 
সত্যান্থেধী; কিন্ত ধর্মচর্চায় উভযের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। তন্মধ্যে বশি 
তথাগতের চরণে গ্রণত হয়ে নিব্দেন করেলেন, “হে মহান্ন্। কোন্‌ ধর্মপথট 
ঠিক এই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ঘের তর্ক হয়েছে, কিন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসে 
পারি নি। ব্রাহ্মণ পুফরসাতী আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, ব্রন্মের সাথে মিণি, 
হওয়াই আমাদের চরম লক্ষ্য। আমার মতে সেইটি মুক্তি-মার্গ, সত্যপথ' 
আর ভরঘ্বাজ বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য যে ধর্মপথ নির্দেশে করেছেন তাহাঃ 
সত্যমার্গ। হে স্থুগত। লোকে আপনাকে জগদ্গুরু তথাগত বলে জানে 
আপনাকে জিজ্ঞান৷ করি, এই উভয পথের মধ্যে কোন্ী সত্য? এই ঙি 
ভিন্ন পথকি সবই সত্য? এই মনস|কৃত গ্রামে নান! দিক থেকে ভিন্ন ভি? 
রাস্তা এসে মিলেছে । তত্দ্রপ খিভিন্ন ধর্মপথ কি আমাদিগকে একই গমায স্থানে 
নিয়ে যায়? সকল পথ কি সরল ও সত্য? 

তথাগত ছুই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বিবেচনায় এই লব 
পথকি সরল ও সত্য? ছুইজনে উত্তর দিলেন, "সা, আমর! তাই মনে করি। 
বুদ্ধদেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, বলত সেই দেবজ্জ ব্রাঙ্গাণদের মধ্যে কেও 
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ব্রহ্ষকে দেখেছেন ?৮ উত্তর--ন। | প্রশ্ন-তাদের গুরুদের মধ্যে”কি 
উ ব্রদ্ষলাভ করেছেন? উত্তর_না। প্রশ্ন_-অষ্টক, বামক, বামদেব, 
ধামিত্র, জমদগ্রি, অঙ্গিরস, ভঃদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাখ্ঠপ, ভৃগু প্রভৃতি নেক 
দিক খষির নাম শুনাযায়! তাদের মধো কেউ কি স্বীকার করেছেন, আমি 
ভি? 

্রাহ্মণঘ়্ ইহার উত্তরে পুনরায় ন! বলায় তথাগত দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদ্দিগকে 
ঝালেন 1 মনে কর, এই চৌবাস্তার মধ্যে কোন ব্যক্তি এক্টি দড়ি নির্মাণ 
ছে । কোন বাড়ীতে উঠবাঞ জন্তই লেই টিড়ি তৈয়ার হতেছে। লোকে 
কে জিজ্ঞাসা করল, “সেই বাড়ী কোথায়, যাতে ওঠৰার জন্ত এই প্িডি 
ধাণ করছ? সেই বাড়ী পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে না উত্তরে? ইহা ছোট কি 
7? ইহ প্রাসাদ, না কুটার ?” ইহার উত্তরে যাঁদ নির্মাতা বলেন, আমি সেই 
ডীজানি না তাহলে লোকে ত।কে উপহাম করে বলবে, যে বাড়ীতে উঠতে 
ও সে বাড়ী কোথায় জান নাঃ অথচ তার ভন্ [সিড়ি নির্মাণে ব্যস্ত হয়েছ। 
1 কি পাগলের প্রলাপ নয় ? | 

দুই ব্রা্গণ উত্তর দিলেন, তার সে কার্য প্রলাপ বলেই গণ্য হবে। তখন 
বললেন, “ব্রহ্ধ বিষয়ে তারা সম্পুণ অজ্ঞ, ষে ব্রহ্ধ সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ জান 
ই সেই ব্রহ্গলাভের পথ তারা কি করে দেখাতে পারে? তাদের ব্রহ্মোপদেশের 
কোন সার্থকতা আছে? অন্ধ দ্বার যেমন অন্ধ নীয়মান হয় তেমনি তাদের 
রা অজ্ঞ লোকে চালত হচ্ছে। অগ্রগামী গুরুও অন্ধ এবং পশ্চাদ্গ।মী শিষ্যও 
দ্ধ। ধর্মপথে এইরূপ অন্ধ দলই সাধারণতঃ চলে থাকে । যখন বক্তাও অঙ্গ 
বং শ্রোতাও অন্ধ তখন সত্যলাভ অসম্তব। সুতরাং অতত্বজ্ঞ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের 
পদেশ সারহীন ও প্রেরণাশ্ন্ত |” 

“শোন বশিষ্ঠ, শোন ভরত্বাজ, তোম।দিগকে আর একটি গল্প বলি। কেউ 
দ বলে, এই নগরের মধ্যে একটি পরম স্বন্দরী নারীর জন্ত আমার চিত্ত চঞ্চল 
যছে, তার প্রতি আমার প্রেম ও প্রীতি প্রগাঢ় । লোকে তাকে জিজ্ঞাস! 
রবে, “ষে সুন্দরী রমণীর জন্য তোমার হৃদয় এত উতলা হয়েছে সে ব্রাহ্মণ, 


৯৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


শৃত্রিয়, বৈশ্, কি শুদ্র? সে ক্ৃষ্ণকায়, কি গৌরবর্ণ? তার নামকি ওনি' 
কোথায় 1" তদুত্বরে যদি সে বলেঃ আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না তাং 
লোকে কি তাকে উম্মার্দ ভাবে না? তার কথা লোকে আদৌ বিশ্বাস ক; 
না। পুনরায় মনে কর, এই অচিরাবতী নদী বস্তার জলে ভরে গেছে, 
তীরের উপর জল উঠছে। এমন সময় একজন কোন কার্ধবশতঃ যদ্দি পরপ 
যাবার ইচ্ছা! করে, সে ষদ্দি নদীকে ডেকে বলে, 'হে নদী, তোমার ওপারটা আ; 
কাছে তুলে নিম্নে এস, তাহলে তার কামন। কি সিদ্ধ হবে? ব্রাঙ্ষণের। উ 
দিলেন, হে গৌতম, তা কখনই হতে পারে না। 

তখন বুদ্ধ বললেন, “তোমাদের উপদেষ্টা শ্রাঙ্মণদের অবস্থাও তন্রপ। 
সকল সদ্গুণে যথার্থ ব্রাঙ্গণ ভূষিত হয় তা তীদেয় মধ্যে নেই। যে স 
আচরণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয় তা ভতে তারা বিরত। অথচ তারা ই 
সোম, বরুখার্দি দেবতাকে চীৎকার করে ডাকে । এইরূপ প্রার্থনার কি ফ। 
ধর্মমাধন না করলে ইহুলোকে বা পরলোকে ব্রঙ্গলাভ হবে না। আ! 
যে ব্যক্তি প্লাবিত নদী পার হতে চাষ তার কথাই ধর। যদি « 
হাত-পা কঠোর শৃঙ্খলে বাধা থাকে সে যদি নদীপার হতে চায় তার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হবে?” ব্রাঙ্গণরা উত্তর দিলেন, হে বুদ্ধ তা কখনে) হ 
পারে না। 

তখন বুদ্ধদেব কহিলেন, 'আ'মাদের ধর্মশান্ত্রে কাম, হিংসা, অহঙ্কার, আ. 
ও ধর্মে সংশয়--এই পাঁচটিকে পঞ্চ পাশ বলেছে । এই পঞ্চ পাশে বো 
ব্রাহ্মণর। আবদ্ধ। তাদের ব্রাঙ্গণত্ব ন৷ থাকায় তার! নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ; কিন্তু ' 
ও কর্মে অব্রাঙ্গণ ৷ তাই তার! মৃত্যুর পূর্বে বা পরে ব্রহ্মলাঁভে সমর্থ হবে ন!। 
বশিষ্ঠ, হে ভঃখঘ।জ, বয়স্ক পর্ডিত ব্রহ্ষণের মুখে তোমর! বর্গের স্বরূপ কি শুনেছ 
ব্রন্মের কি ধন-সম্পদ? বাস্ত্রী পুত্রাদি আছে? উত্তর--ন1। প্রশ্ন- ব্রহ্ম কি ক 
ক্রোধে বিচলিত হন । উত্তধ--ন|। প্রপ্ন--তিনি কি দ্বেষ-হিংসাঁর বশীভৃ 
তিনি কি মদ মাৎসর্ধ ব! আলন্তের অধীন? উত্তর--না। প্রশ--তিনি সংষ 
না ব্যসণী? উত্তর--সংঘমী। 
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তিনি বিশ্ুদ্ধ-স্বরূপ, ন! অশ্তদ্ধস্বভাব? উত্তর-__তিনি বিশুদ্বস্বরূপ ৷ তর্থন 
বললেন, 'ব্রাঙ্গণ চরিত্র কি ব্রঙ্গস্ব্ূপের বিপরীত নয়? যদি তাই 
, উভয়ের মধ্যে এঁক্যলাভ কিরূপে সম্ভব? প্রশ্ন_ ব্রাহ্গণরা কি ধনসম্পদ 
পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে থ।কেন না? উত্তর-_-ই!। প্রশ্ন--তারা কি কামাদক্ত 
ক্রোধাধীন নহেন ? উত্তর-__ই1। প্রশ্ন_তাবা কি ঘ্বেধহিংসাঁবজিত ? 
স্তর-ন1। প্রশ্ন--তীরা সংষমী না! বিলালী £ উত্তর--বিলাপী। প্রশ্র_ 
দের হৃদয় পবিত্র না কলুষিত? উন্তর--কলুাষত। বুদ্ধদেব বললেন, যখন 
্ষণর1' এই সকল অসদ্গুণে সম্পন্ন আর ব্রহ্ম ইহার বিপরীত-ধর্মা তখন 
ভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ত কোথায়? আমি সত্য বলছি, এট সকল ব্রাঙ্গণের 
গদেশ ব্যর্থ এবং তাদের ত্রয়ী বিস্তা পথশ্ন্ত অরণ্য বা নির্জলা মরুভূমিতুল্য | 
দের লক্ষ্য এক, কিন্তু কার্য ভিন্ন। তারা যে উপদেশ দেয় তাহা স্বয়ং 
চরণ করে না; সেইজন্ত পথহারা! পণিকের হ্যায় দিগ্ত্রান্ত হয়ে যায়, লক্ষ্য 
লপৌছিতে পারে ন1।” 

বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে বশিষ্ঠ বল্লেন, “হে ভগবন্্‌! আমরা শুনেছি, 
ক্যমুণি ব্রহ্মলাভের পথ.সম্যকু অবগত । আমরা আপনার নিকট ব্রহ্গ- 
শনের উপদেশ শুনতে চাই। কৃপাপূর্বক আমাদিগকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন 
নন, ব্রহ্ধকে ব্যাখ্যা করূন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাস! করলেন, যে এই মনসারুত 
মে জন্মেছে ও এখানে সারা জীবন বান করেছে সেকি এই গ্রামের সব 
' ঘাট বলে দিতে পারে না? উত্তর--অবশ্তই পারে । বুদ্ধ বশিষ্ঠ ও 
বাজকে এই উপদেশ দিলেন, “ইহলোকে বুদ্ধ ধুগে যুগে অবতীর্ণ হণ। তিনি 
গত, মঙ্গল-নিকেতন। তিনি সর্বজ্ঞ, জগদ্গুরু। স্বর্গ, মর্তটতয ও পাতাল, 
, নর, ভূত ও প্রেত এবং চরাচর প্রাণিজগৎ তিনি অবগত আছেন। 
নিই সত্য ধর্মবেত। ও সৃত্য ধর্মবন্ত।। তিনি যে ধর্ম উপদেশ দেন তাহা 
দিতে মধুর, মধ্যে মধুর ও অস্তে মধুর ৷ যখন কোন গৃহস্থ, উচ্চবংশীয় হোক ব! 
কুণজাত হোক, বুদ্ধ-বাণী শোনে ও বিশ্বাস করে সে মুক্তিপথের পথিক হতে 

সে মস্তক মুগ্ডন করে ও গৈরিক বসন পরে সন্যাপ-ধর্মে দীক্ষিত হয় 
৭ 


৯৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


সখধু বাসুবৎ মুক্ত জীবন যাপন করেন । মুমুক্ষু সন্যানীর সন্কল্প গুভ, চরিত্র 
ও হীন্জ্রয় সংঘত। আত্মনির্ভরহই তার প্রধান যণ্ঠি। স্থগভীর ভেরীনি 
আকাশে উঠে ষেমন সহজে দশ দিক প্রতিধবনিত করে সাধুর মৈত্রীও তে 
বিশ্বব্যাপ্ত হয়। ছোট-বড, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সরুলের প্রতি তার স 
গ্রীতি। সর্বভূতে তার মমতা সমভাবে বিভভৃত। ব্রহ্গলাভের, বোধিপ্রা 
ইহাই একমাত্র পথ। বৈদিক ব্রহ্গও বৌদ্ধবোধি অভিন্ন বস্তু । ধিনি অ 
মুক্তিমার্গে চলেন তিনি দেহান্তে ব্রন্গের সহিত মিলিত হুন। ইন্ছা1! সর্বতো 
সম্ভব । 

তথাগতের উপদেশ সমাপ্ত হলে ব্রাঙ্গণন্ধয তার চরণে প্রণত হয়ে নিত 
কবলেন, “হে প্রভো!। আপনার কাছে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পেয়ে আ 
থন্ত হলাম । যাহ। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তাহা! আলোকে প্রকাশিত 
আপণি বিপথগামী আমাদিগকে সতপথ দেখালেন, অন্ধকারে প্রদীপ € 
অন্ধদগকে চক্ষুদন করলেন। আমরা আজ হতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঘের' 
নিলাম ।” 


ব্রাহ্মণ শৃগাল 


যখন তথাগত রাজগৃহের নিকটবতী বেণুবনে অবস্থ।ন করতেছিলেন 
এক দিন পথে গৃহী ব্রাহ্মণ শৃগালের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুগাল করঙে 
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উর্ব ও অধে! দিকে ঘুরতোছলেন। ; 
এডাবার জন্ পুর্বপ্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার অনুসারে তিনি এইবপ করছ 
শুনে তথাগত শুগালকে জিজ্ঞাস! করলেন, তুম এইরূপ অভ্ভুড অন্তষ্ঠান 
কেন? তখন শুগাল উত্তর দিলেন, “নব গ্রহের উপদ্রব থেকে আমার ৭ 
রক্ষ করার জন্ত আমি এইরূপ কবছি। কিন্তু আপনি একে অদ্ভুত বণ 
কেন? আপনি হয়ত বলবেন, মন্ত্রাদি শত্িহীন ও নিক্ষল। কিন্তু অ। 
মনে রাখবেন যে, আমি পিতৃকুলের ধর্মপ্রথা মেনে চলছি। আমার ' 
কণ্যাণই হবে ৮ তখন তথাগত বললেন, “হে শুগাল, তুমি চিরাচরিত 


ধর্ম গুরু বুদ্ধদেব ৯৯ 


প্রথার অগ্জসরণ করে ভালই করছ। ভূত, প্রেত ও গ্রহা্দির অনিষ্টকর উপভ্রব 
থেকে তোমার গৃহ, ধন এবং স্ত্রীপুত্রাদিকে রক্ষা করা তোমার 'কর্তব্য। কুলধর্ম 
অনুশীলনে আমি দোষ দর্শন করছি না। কিন্তু আমি বলছি যে, তুমি এই 
অনুষ্ঠানের অর্থ বোঝ ন।। অর্থ না বুঝে কে।ন কাজ করলে তার কোন ফল 
হয় কি? তথাগত তে!মার ধর্মপিতা এবং তে'মার পিতামাতার মতই তোমার 
শুভাকাজ্ষী। তিশি তোম!কে ছয় দিকের অর্থ বলে দিচ্ছেন” 

এই বলে তথাগত ব্রাহ্মণ শগ।লকে এই উপদেশ দলেন, "স্বগুহকে গ্রহাদির 
উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবপ রহুস্যময় অন্ুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। 
সংকার্ধ দ্বারা ছয় দিক্‌ সুরক্ষিত হয়। পূর্বে পিতৃপুরুষদের দিকে, দক্ষিণে 
গুরুজনদের দিকে, পশ্চিমে স্ত্ীপুাদির দিকে, উত্তরে বদ্ধুনান্ধবের দিকে 
তাকাও । মানুষের সহিত ধর্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হলে উর্ধদিক সুরক্ষিত হয়। 
তৃত্যাদির প্রতি প্রীতিযুক্ত হণে শিম দিক রক্ষা করা যায়। তোম।র 
পিতৃপুরুষগণ এই ধর্মই তামাকে পালন করতে -বলেছেন। উক্ত ধর্মানুষ্ঠান 
বারা তোমার কর্তব্যগুলি, মনে পডবে।” ব্রাহ্মণ শৃগাল যেমন তার পিতার 
প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকাতেন ঠিক তেমনি বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে 
গৌতম, সত্যই আপনি বুদ্ধ, তথাগত, ধর্মগুরু । আমিকি করছিলাম এতদিন 
ত1 জানতাম না) কিন্ত আজ তা আপনার কৃপায় অবগত হলাম । অন্ধকারে 
প্রদীপ জ্বাললে যেমণ সব জিনিষ দেখা যাগ ঠিক তেমনি গুপ্ত ধর্ম আজ আপনি 
আমর নিকট প্রকটিত করলেন। আমি বুন্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম ।” 


সেনাপতি সিংহ 
তণাগত্ডের সহিত টৈনবীর সেনাপতি সিংহের কথেপকথন মহ।বগ.গ 
নামক পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। একদ। অনেক বিশিষ্ট নাগরিক স্থানীয় 
সভা-গৃহে মিলিত হন এবং বুদ্ধ, .ধর্ম ও সংঘের ভূয়মী প্রশংসা করেন। জৈন 
নিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের সভাপতি লিংহ তন্মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভাবলেন, 
শাক্যমুনি সত্যই সম্ুন্ধ। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।” 


১০৩ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


'নিগ্রন্থ সম্প্রদাযের অধাক্ষ জ্ঞাতপুর সমীপে গিষে সিংহ জানালেন, “আছি 
শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যেতে ইচ্ছ৷ করি।' জ্ঞাতপুত্র দিংহকে বললেন 
“তুমি গৌতমকে দেখতে যেতে চাও কেন?” এই বলে তিনি বুদ্ধের সম্বন্ধ 
দু চারিটি অপ্রিত্ন অসত্য কথা বলে স্বশিষাকে তার কাছে যেতে নিষে। 
করলেন। তার ফলে বুদ্ধের কাছে যাবার জন্য সিংহের মনে যে ইচ্ছা উদিত 
হয়েছিল তাহ! অস্তশিত হল। 

আব।র তথাগতের প্র ণংস। শুনে সিংহের অস্ত বুদ্ধদর্শ,নের ইচ্ছ!। দ্বিতীষ বার 
জাগ্রত হল। এবারও জ্ঞাতপুৰ তাকে বুদ্ধ সমীপে যেতে নিষেধ করলেন 
ষখন তৃতীয় বার সেনপতি পদস্থ ব্যক্তিগণের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনলেণ 
তিনি ভাবলেন, “সত্যই শ্রমণ গৌতম তথাগত সমুদ্ধ। নিগ্রন্থ উজনর' আমার 
কে? তারা আমাকে অনুমতি দিন বান! দিন শামি বুদ্ধের কাছে যাব, তাদের 
অনুমতির অপেক্ষা করব ন11” 

সেনাপতি নিংহ বুদ্ধের কাছে গিষে প্রণামান্তে গিজ্ঞাসা করলেন, “হে 
ভগবন্‌, আপনি কি কর্মফল অন্বীকার করেন? আপনি কি নৈক্কর্যয শিক্ষ' 
দেন? আপনি কি শুন্তবাদ প্রচার করেন? আপনি কি অপাস্বাদ ও 
নান্তিকবাদ উপদেশ দেন? হে প্রভেো!। জৈন গুরুদের মুখে আমি এই সকণ 
কথ। গুনেছি। তারা কি সত্য বলেন, ন। আপনার সঙ্ছর্ম বিকৃত কর্পে 
ব্যাখ্যা করেন 1” তখন তথাগত উত্তর দিলেন, "দেখ পিংহ, এক দিক দিযে 
দেখলে তারা যা বলে তা সতা। আর একদিক দিযে বিচার করলে তারা য 
প্রচার করে তা মিথ্য1। শোন পিংহ, তোমাকে বুঝিষে বলি। যে কর্ম, হে 
বাক্য বা যে চিস্ত। অসৎ, আমি তা করতে নিষেধ করি। চিত্তের ষে সব 
অবস্থা! অগুভ, অকল্যাণকর তা যাতে না আসে তদ্রপ করতে আমি উপদে" 
দিই। যে কর্ম, বাক্য বা! চিন্তা ধর্মভাব উদ্দীপিত করে এবং মানুষকে সংপথে 
চালায় আমি তাহাই প্রচার করে থাকি। অসৎচিস্তা, অলৎ কর্ম বা অনং 
বাক্য পুড়িয়ে ফেলতে আমি শিষ্গণকে অনুরোধ করি। ত।লগাছ উপরে 
ফেললে আর তাল ফলেনা। তেমনি অসৎ কর্ম, ও *বাক্য মন থেকে দুরে 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১০১ 


চলে দিলে মানুষের আমিত্ব, অভিমান মুছে যায়। যার 'অ।মিত্ব মুছে খা 
সবোধিলান্ডের অধিকারী হয়। হে সিংহ, আমি অভিমান, কাম, বৈরভ্।ব ও 
মাহাদির বিনাশ শিক্ষা দিই। কিন্তু তিতিক্ষা, প্রীতি, মৈত্রী, সত্যনিষ্টা ও 
[ানশীলতা প্রভৃতি ত্যাগ করতে কখনে! বলি না। নীতিনিষ্ঠ1 ও ধর্মানুরাগ 
ঈীবনের মূল্য সম্পদ। নেগুলি আমি অনুশীলন করতে সকলকে 
.প্ররণ! দিই” 

সেনাপতি সিংহ নিবেদন করলেন, “ভগবন্‌। বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে 
আমার একটি সন্দেহ এখনো রয়েছে। তথাগত কি ক্ুপা করে আমার 
চত্বাকাশের সন্দেহ-মেঘ দূর করতে সম্মত হবেন এবং আমাকে ধর্ম বুঝতে 
পাহাষা করবেন?” তথ্থাগতের সম্মতি লাভ করে সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, 
হে ভগবন্! আমি একজন সেনাপতি এবং রাজা কর্ক তার আইন প্রজাদের 
[ধো কাধ্যকরী করতে এবং শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে নিযুক্ত হয়েছি। 
শাপনি অপীম মৈত্রী ও অনন্ত করুণ! শিক্ষা দেন। আপনি কি অপরাধীকে 
সত দিতে অনুমতি দেন? আর একটি কথা । আমাদের গৃহ, আমাদের স্ত্রী-পুত্র 
এবং আমাদের ধনসম্পদ রক্ষার্থ যুদ্ধ করা কি 'আপনার মতে অন্যায়? আপনি 
ক সম্পূর্ণ শরণাগতি শিক্ষা! দেন, যাতে, অশিষ্টকাগী আমার্দের প্রতি যথেচ্ছ 
মাচরণ করবে? আমাদের সর্বন্ব যার! কেড়ে নিয়ে যেতে চায় তাদের কাছেও 
অ।মপা আত্মসমর্পণ করব? ধর্ম্য যুদ্ধে যোগদানার্দি সকল প্রকার 
রোধ কি আপনার মতে পরিহ্থাধ্য ?” 

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, “যে শাস্তির যোগ) তাকে নিশ্চয়ই শান্তি দেবে। যে 
পা তাকে নিশ্চয়ই কপা করবে। তথাপি বিনা দোষে কাউকে শাস্তি 
ওয়া অন্থুচত। সর্ব প্রাণীর প্রতি শুধু অহিংস! নয় অলীম মৈত্রা ও অনন্ত 
রুণা দেখাবে। এই সকল উপদেশ পরম্পর বিরুদ্ধ নয়। কারণ ষে স্বীয় 
[পরাধের জন্ত শাসিত হয় সে বিচারকের হিংস ভাবের জন্ত কষ্ট ভোগে ন।, নিজ 
দোষে কষ্ট পায় । তার স্বকর্মই উক্ত দণ্ড অর্জন করেছে, বা আইন প্রয়োগকারী 
তক তছুপাপ বিহিত হয়েছে । যখন কোন বিচারক অপরাধীকে দণ্ড বিধান 
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করে সেষেন নিজ মনে অপরাধীর প্রতি কোন বৈর ভাব পোষণ ন। করে। 
আবার ষে হস্ত। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তারও মনে রাখা উ!চত যে, সে স্বকর্মের 
ফলই ভূগছে। যখন সে বুঝতে পারবে, উক্ত দণ্ড তার আম্মশোধক হবে তখন 
সে আর স্বীষ দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ না করে আনন্দিত হবে।” 

তথাগত সিংহকে বলতে লাগলেন, “সে যুদ্ধে মানুষ তার ভাই মানুষকে 
বধ করতে অগ্রসর হয তা শোচনীয় । শাস্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা যখন নিঃশেষে 
ব্যর্থ হয, তখন ধর্ম যুদ্ধে যোগদান আদৌ নিন্দনীয় নহে। যেবুদ্ধের কার? 
সে-ই আসল দোষী । সদ্ধর্মের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কল্যাণকর | কিন্তু থে 
মানুষ বৰ দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তি অমঙ্গল বিধান কর্ধে তার কাছে 
আত্মলমর্পণ অন্যায়, অধর্জ। সংসারে সংগ্রাম অপরিহার্য) কারণ প্রত্যেক জীবনে 
কোন না কোন প্রকাব সংগ্রাম চলছেই চলছে । মানব জীবন সংগ্রাম-সম্ভুল। 
তবে সত্য ও ধর্ম রক্ষার্থ সংগ্রামই বিধেয়্। যে স্বাথসিদ্ধির উদ্দেশ্তে সংগ্রাষরঃ 
হম এবং যশস্বী, সম্পন্ন ও শক্তিমান বা! বড হবাব জন্ত সংগ্রাম করে সে কো; 
ফল পায়না। যেধর্ম ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করে সে মহাফলের অধিকার 
হয। কারণ এমন কি, তার পরাজয়ও বিজযতুল্য ন্ুফল প্রদব করে 
স্বার্থ কষুদ্র,ভঙ্কুর এবং মহান সাফল্য-লাভের যোগ্য পাত্র নক়। স্বার্থবশে য 
করাযাষ তাতে নিজের ও অপরের অনিষ্টই হয। যেমন সাঁবান-ফেনা। 
বুহদদ, জলের উপরে ক্ষণকাল মাত্রই ভাসে তেমনি স্বার্থ-হুষ্ট কর্মের ফল ক্ষণকার 
মাত্রই স্থাযী হয়। পরার্থে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহ। অগ্রে ও পশ্চাতে উভঘদ 
কল্যাণকর | সত্য পবম কল্যাণের সুযোগ পাত্র। সত্যনিষ্ঠ সাধক অমৃত জীবন 
যাপন করেন ।* 

“হে সিংহ, ষে যুদ্ধে যায এবং সে যুদ্ধ যদি ধর্ম/যুদ্ধও হয় সে শত্র? 
দ্বারা নিহত হবার ,জন্ত যেন সদ] প্রস্তুত থাকে। কারণ যোদ্ধার তাহাই 
অদৃষ্ট। কিন্ত লে বদি দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্ম্য বুদ্ধে নিহত সয় তাতে কিছু মাঃ 
পরিতাপ নেই। আবার যেষুদ্ধে জয়ী হুয় তারও মনে বাখ! উচিত থে 
পাখিব বস্তমাত্রই অস্থায়ী । তার সাফল্য যতই চমকগ্রদ হোক না কে। 
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গ্যচক্রের পরিবর্তনে সে আবার ধরার ধুলায় ধূসরিত হতে পারে। কিন্তু যে 
জেকে সুশান্ত ও সংঘত রাখে এবং চিত্ত থেকে সকল হিংস। বিদুরিত,করে 
বং পদদলিত শক্রকে বুকে তুলে নিয়ে বলে, “এস ভাই, আমর উভয়ে শাস্তি 
পন করি এবং পরস্পর ভ্রাতৃতুল) হই' সে অমর বিজয় লাভ করে। লে 
জয়ের সাফল্য নশ্বর নয় ; কারণ সে সাফল্য চিরস্থায়ী হবে। হে সিংহ, 
নজমী সেনাপতি নিশ্চয়ই মহান্‌। কিন্তু আত্মজয়ী সাধক মহত্তর বিজয়ী ।. 

“আ'ত্মজয়ের ছারা আমি আত্মনাশ শিক্ষ। দিই না। আত্মজয়ের দ্বার! 
স্বরক্ষা। সর্বাপেক্ষা উত্তম । যে স্থার্থান্ধ বা স্বার্থদাস তদপেক্ষা নিংস্বার্থপর 
শত্বজয়ী পুরুষ বেঁচে থাকতে, সাফল্যমণ্ডিত হতে এবং জয়লাভ করতে 
বাপেক্ষ। উপযোগী । যে আত্মজয়ী সে-ই জীবনধুদ্ধে জয় হয়। সে জীবন- 
দ্ধ কখনো হার মানে না। যার উদ্দেশ্ত সৎ ও ন্তাষ্য সে কখনো বৈফল্যে 
ড়েনা। সে সর্বকার্যে সাফল্যলাভ করে এবং তার সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় । 
 শ্বহদয়ে সত্যনিষ্ঠা পোষণ করে সে কখনে। জীবন-যুদ্ধে বিফল হয় না, 
ত্যু কখনো তাকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ সে অমুতসাগরের 
পিল পান করেছে। হে সেনাপতি, তুমি সাহলভরে সংগ্রাম কর এবং 
হাপরাক্রমে যুদ্ধ চালাও। কিন্তু তুমি সত্য ওধর্মের যোদ্ধা হও। তাহলে 
থাগতের আশীর্বাদ তোমার উপর শত ধারায় বধিত হবে।” 

যখন তথাগত এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন সিংহ সানন্দে বলে উঠলেন 
হে ভগবন্! আপনার উপদেশ অমৃত্ততুল্য! আপনার বাণী অপুর্ব । আপনি 
ত্যই সব্ধুদ্ধ, আপনিই যথার্থ জগদগুরু। আপনি অভিনব মুক্তিমার্ঁ 
গংকে দেখিয়েছেন। আপনার ধর্ম যে অনুশীলন করবে তার জীবন-পথ 
দব্যালোকে উদ.ভাপিত হবে। সে নিশ্চয়ই চিরশান্তি ও পরম তৃপ্তির অধিকারী 
বে। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম। তথাগত কৃপা করে চিরতরে 
মামাকে শিষ্যরূপে গ্রহ করুন, আপনার চরণে আশ্রয় দিন।” 

তথাগত বললেন, “হে সিংহ, তুমি কি করছ তা প্রথমে বিচার কর! অবশ্ত 
তামার মত পদস্থ ব্যক্তি যথাযোগ্য বিবেচন! ব্যতীত কোন কিছুই করে না ।, 
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ইহাতে সিংহের বিশ্বাস শত গুণে বর্ধিত হল। তিনি উত্তর দিলেন, “হে ভগব 
অন্ত কোন ধর্মগুরু আমাকে শিষারূপে পেতে সমর্থ হলে তার! সমগ্র বৈশা 
নগরে বিচিত্র পতাকাদি নিয়ে ঘোষণা করতেন ।” তখন তথাগত 7হ 
বল্লেন, * দীর্ঘ কাল ধরে তোমাদের বাভীতে শিগ্র্থ জৈন সাধুদিগকে ঠি' 
দেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতে যখন তার] তে।মার বাড়ীতে ভিক্ষাটনে আসবে 
তখন তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়] পুণ্য মনে করবে ।” এই কথ! শুনে সিংহ 
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, প্হে ভগবন্‌, আ: 
লোক-মুখে শুনেছি, শ্রমণ গৌতম বলেন, "কেবল আমাকেই ভিক্ষার্দি দেবে এ 
ক্ষান্ত সাধুকে ভিক্ষ। দেবে না। আমার শিষ্যরাই দান গ্রহণ করবে, অস্ত কা 
শিষ্যরা পয়। ক্স্তু তথাগত আমাকে আজ্ঞা করছেন নিগ্রস্থ সাধুদিগকে 
ভিক্ষা! দিতে । আপনার আজ্ঞ! শিরোধাধ্য। সেনাপতি সিংহের অন্থচর ব? 
মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন । তিণি সিংহ ও বুদ্ধের মধ্যে কণো' 
কথন মন দিগ্জে শুনলেন। তার মনে কিছু সন্দেহ থেকে গেল। তিনি বুদে 
কাছে এসে বললেন, “হে ভগবন্‌, এই কথ| রাষ্ট্র হযেছে যে, আপনি আত্ম 
অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যারা এই কথা বলে বেডায তারা কি সত্য ব্‌ 
না] আপনার খিকদ্ধে মিথ্য। রটায় ?” তথাগত উত্তর দিলেন, “তারা যাব 
তা এক পক্ষে সত্য; কিন্তু অন্ত পক্ষে মিথ্যা । তথাগতের মতে জীবাঙ্ক 
পারমাথিক সত্তা নেই। যারা বলে জীবাত্মাই পরমার্থতঃ নিত্য তারা তু 
বলে। পরমাত্মাই নিত্য, নিগ্ুণ ও নিক্ষিয়। নুতখাং তিনি চিন্তার মন্ত। 

কর্মের কর্ত ব৷ ভোগ্যের ভোক্তা হতে পারেন না। দেহ, মন ও বুদ্ধি আত্ম 
উপাধিমাত্র ও অনিত্য। এদের ত্রিকালাবাধিত অস্তিত্ব নেই। মন 

বুদ্ধ্যাদির সহযোগে আত্মা কর্তা ও ভোক্তা হন।” তখন সেই উচ্চপদস্থ কর্মচা 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তবে কি তথাগত ছুট সত্ত্ব স্বীকার করেন--একটাী বাবহাবি 
সত্ব, অন্টি পারমধিক সত্বা।” তথাগত উত্তর দিলেন, “হা, তুমি ঠিক বলেঃ 
দেহ মন ও বুদ্ধযাদি পঞ্চ স্বদ্ধের ব্যবহারিক সত্বামাত্রই আছে। কারণ, সেও 
ইন্দ্িক্-গ্রাহা। কিন্তু ষে সত্বা' দ্বার। এই অণস্ত বিশ্ব যস্ত্রিত হয তা পারমাধি 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১০৫ 


'ইন্ির[তীত। এই জ্ঞানকে বোধি বা ব্রহ্ম বলে। বোধি লাভ করলে 
নৃষ খাষি হয, বুদ্ধ হয। অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে চল্লে প্রত্যেকেই খধিত্ব, বুন্ত্ব, লাভ 


এতে পারে। খধিত্ব বা বুদ্ত্বলাভে সর্বশ্রেণীর নরনারীর জন্মগত অধিকার 
ছে 


ব্রাহ্মণ কুটদন্ত * 

দানমতি গ্রামে ব্রাহ্মণদের অধিপতি ছিলেন কুটদস্ত। একদিন তিনি 
ঘাগতের সমীপবর্তী হযে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে বললেন, “হে শ্রমণ, আমি 
নছি, আপনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ । কিন্তু যদি আপনি বুদ্ধ হন তাহলে কি বাজার মত 
বধ শাপী ও শক্তি ভূষিত হযে আপনার আসা উচিত নখ ?” তছ্তরে তথাগত 
লেন, "তোমার চক্ষুদু্ি দৃষ্টিহীন। যদি তোমার মানস চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন হতো 
হলে তুমি সন্ত্যের শক্তি ও মহিমা দেখতে পেতে 1” তখন কুটদস্ত বললেন, 
1পশি যর্দ আমাকে সত্য দেখান তাহলে আমি সত্য দেখতে পাব। কিন্ত 
'পণ।র বাণীতে সামঞ্জন্ত নেই। যর্দি আপনার বাণী স্থুসমঞ্জস হত তাহলে 
টা দাডাতে পারত । উহা অসমগ্র । বলে চিরস্থাধী হবে না» তথাগত উত্তর 
লেন, সত্য কখনে। নষ্ট হয না ।, 


কৃটদস্ত বললেন, “আমি শুনেছি আপনি নীতিশিক্ষা দেন; কিন্তু ধর্ম ধ্বস 
৭শ। আপনার শিপ্যেরা ধর্মানুষ্াঠন অবজ্ঞ। করে এবং বপিদান ত্যাগ করে-। 
স্ত একমাত্র যজ্ঞাদির দ্বাণাই দেব াঁদেপ প্রতি ভক্ঞি প্রদশিত হয। বজ্ঞানু- 
1 এবং বাঁলদানেই ধমতত্ব নিহি ৩ । তখন বুদ্ধ বললেন, বৃষ ও ছাগাদি বপিদাণ 
পক্ষা আত্মোৎসর্গই উৎকৃ্টতর। যে তার অসদ বাপনাগুলি দেবতাদের 
ছে উৎনর্গী করে সে যৃপ-কাষ্টে প্রাণিহত্যার অন্ুপযোগিতা৷ বুঝতে পারে। 


* ২, 55006 [7910 প্রণীত 4 1181209] ০6 73000011910 পুস্তকে 
গল্পটা আছে। 


১০৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


পণ্তরক্তের শোধনী শক্তি নেই। কিন্তু কামচিস্ত উৎপাটন দ্বার! চিত্তশুদ্ধ হ্‌ 
দেবপুজ। অপেক্ষা ধর্মনীতি পালন শ্রেষ্ঠতর 1” 

ধর্মপ্রাণ কুটদন্ত স্বীয় আত্মার ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তিত হযে অসং 
পণ্ড বলি দিষেছিলেন। রক্তপাত দ্বারা আত্মশ্ুদ্ধির মুড়ত। এখন তিনি দেখ। 
পেলেন। তথাগতের উপদেশে পরিতৃপ্ত না হযে কুটদন্ত বলতে লাগলেন, 
ধর্মগুরো। আপনি জীবাত্মার পুনর্জন্ম বিশ্বান করেন। আপনার ম। 
জন্ম মৃত্যুর চক্রে জীবাত্মা ভ্রামিত এবং কর্মাধীন হয। মানুষ যেমন কর্ম ক 
তেমনি ফল পাষ। তথাপি আপনি আত্মার ঘনন্তিত্ব শিক্ষা দেন। আপন 
শিষ্যের! সম্পূর্ণ আত্মনাশকে নির্বাণের পরম স্থখ বলে প্রশ*্সা করে । যদি আ 
সংস্কার সমূহের সণ্হতি মাত্র তাহলে মৃতুর পরে আমার অন্তিত্ব নাশ হবে 
যদি আমি €েদনা, বিজ্ঞান ও সংজ্ঞার সমষ্টিমাত্র তাহলে দেহপাতাস্তে আম 
গঠি হবে কি করে?” 

তথাগত বললেন, “নে ব্রাক্ষণ, তুমি ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল। তোমার আ 
সম্বন্ধে তুমি গভীবভাবে চিন্তিত । তথাপি তোমার কর্ম নিক্ষল। কা 
একটি অত্যাবশ্তক বিষয তোমার অজ্ঞাত। পরমাত্মার পুনর্জন্ম নেই। বি 
জীবাত্মা এক দেহ ছেডে অন্য দেহে প্রবেশ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হ 
শিক্ষক যে শ্লোকটি উচ্চারণ করে সেটি তদাবৃত্তিকারী শিষ্যে পুনর্জাত হ' 
মন ও বুদ্ধি সংসরণণাল ; কিন্তু আত্ম! নহে । সর্ব দেহে এক পরমাত্মা বিরাজিং 
ফিন্তু লোকে ভ্রমবেশে দেহে দেহে পৃথক আত্ম। অনুভব করে।” 

“হে ব্রাহ্মণ, তোমার হৃদয় এই ভরমে ভ্রান্ত । তুমি ন্বর্গ-স্ুখের অভিলা 
তাই তুমি চরম সত্যের সন্ধান ও আনন্দ পাচ্ছ না। অতি নিশ্চয় জানবে ৷ 
তথাগত মৃত্যু শিক্ষ। দেয় না, জীবনই শিক্ষা দেয়। মরণে এই দেহ পঞ্চতৃ 
বিলীন হবে । শত ষক্ঞও উহার বিলর বন্ধ করতে পারবে না। হ্থতরাং অ' 
অমৃত জীবন আক।জ্ষ! কর । যেখানে স্বার্থ থাকে সেখানে সত্য আসে * 
আবার সত্য এলে স্বার্থ পালায় । তোমার চিত্ত সত্যে স্থির কর | সত্যালে 
পেষে ধন্ত হও | সত্যে অমর জীবন লাভ কর।” 
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স্বর্থই মৃত্যু, সত্যই জীবন। স্বর্থকে আকড়ে ধরলে নিরস্তর মরণ 
গ করতে হয়। সত্যে স্থিত হলে নির্বাণের আনন্দ অনুভূত হুয়! 
[ণে অমর জীবনের ঘ্ব(র উদ্ঘাটিত হয়। 

কুটদন্ত-_হে ভগবন্‌. নির্বাণ কোথায় ? 

তথ।গত- যেখানে সুনীতি সর্বদা আচরিত হয় তথায় নির্বাণ বিরাজ 
না 

কুটদন্ত-_আমি আপনার কথা ঠিক বুঝেছি কি? যদি আমি বলি, নির্বাণ 
ন একটি স্থান নয় এবং স্থানহীন বলে ইহার কোন সন্ত! নেই? 
তথাগত--তুমি আমার কথা ঠিক বোঝনি। এখন শোন এবং আমার 
গুলির উত্তর দাও । বায়ু কোথায় বাস করে? 

উত্তর--কোথ।ও না। | 

তথাগরত--( উপহাসচ্ছলে " তবে বায়ু বলে কোন বস্ত নেই? 

কুটদন্ত-_( নিরুত্বর রইলেন ।) 

তথাগত--হে ব্রাহ্ধণ' বলতে পার গ্রজ্ঞ। কোথায় বাম করে? প্রজ্ঞার 
ন দৈশিক অস্তিত্ব আছে কি ? | 
কুটদন্ত-_ প্রজ্ঞা বা বোধির কোন নির্দিষ্ট বাস-স্থান নেই। 

তথাগভ- নির্বাণের কোন স্থানগত অস্তিত্ব নেই বলে কি তুমি বলতে চাও 
বোধি নেই, বুদ্ধত্ব নেই, ধামিকতা নেই এবং মুক্তি নেই? যেমন 
[ল বিশাল বাত্যা দিনের উত্তাপের মধ্যেও প্ধিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায় 
মনি তথাগত মৈত্রীসম্পন্ন হয়ে মানব-জাতির মনসমূহ প্রভাবিত করেন। 
রই মৈত্রী এত শীতল, এত মধুর, এত প্রশান্ত, এত সুস্ক্্ যে, তার স্পর্শ 
টবার পেলে কেউ ভূলতে পারে না। যারা ত্রিতাপে সম্তপ্ত তাদের সম্তাপও 
[াগতের পৃতম্পর্শে বিদূরিত হয় এবং তার প্রাণপ্রদ মলয় বাযু-স্পর্শে স্ীবিত 
| 

কূটদন্ত-_হে ভগবন্, আমি অনুভব করি যে, আপনি এক মহাবাণী 
[ষণা করছেন। কিন্তু 'শামি তা ধরতে পারছি না। একটু ধৈর্য ধরে 


২০৮ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


আমার এক প্রশ্রের উত্তর দিন। হে ভগবন্, আপনি আমাকে বলুন, য 
আত্মা না থাকে তাহলে অমৃতত্ব কি করে সম্ভব? 

তথাগত--আমাদের চিন্তন চলে যায়ঃকিন্ধ চিন্তা থাকে । বিঃ 
বন্ধ হয়ে যায কিন্তু বোধিথাকে। 

কুটদন্ত-_তা কি করে হয? বিচার ও জ্ঞান কি একই নয ? 

তথাগত-( নিষ্বো ক দৃষ্টান্ত দিষে উভযের পার্থক্য ব্যাখ্যা! করলেন ।) য 
কেউ রাড্রিতে কোন চিঠি পাঠাতে চাষ সে তার কেরাণীকে ডেকে অ। 
আলো জ্বালায এবং চিঠি লেখা । চিঠি লেখ! শেষ হলে সে আলে 
নিবিষে দেষ। আলোটি নিবে গেলেও লেখাটি থেকে যায। এইরূপে খি 
বন্ধ হলেও জ্ঞান থাকে । ঠিক তেমনি মনের ক্রিষা! বন্ধ হযে যাব; 
অনুভূতি, প্রজ্ঞা এবং সকল কর্মের ফল স্থায়ী হয। 

কুটদন্ত-_হে ভগখন্‌, আপশি অনুগ্রহ ক্র বনুন যখন সংস্কার-র 
বিলীন হয়, তখন আমার আত্মার অভ্ডে্দ কোথায ? বদি আমার চিস্তার 
বিকীর্ণ হয এবং আমা আত্মা এক দেহ হতে অন্ত দেহে ভ্রমণ করে তাহ 
আমাব চিস্তারাশি ব! 'আম্ম। আগ আমার থাকে না। একটি উদাহরণ | 
আপশি বুঝিষে দিন, আত্মার অভেদ কোথায ? 

থাগত--মনে কর, একজন একটি প্রদীপ জ্বালবে | প্রদীপটি কিস. 
রাত্রি বলবে? 

উত্তর-_-হা, জলতে পারে। 

প্রশ্ন-রাত্রির প্রথম প্রহরে প্রদীপের যে শিখাটি জলে তা কি ঘ্ধি' 
প্রহরে জলে? 

কৃঃদস্ত ইতস্ততঃ করলেন এবং ভাবলেন হা নিশ্চয়ই একই শিখা জরে 
কিন্তু কোন গুপ্ত অর্থের জটিলতায় পাছে জডিযে শডেন এই ভয়ে যথাষথ হ৷ 
চেষ্ট। করে বল্লেন, 'না, এক শিখা! নয় | 

তথাগত--তাহলে ছুটি শিখা জলে-_-একটি প্রথম প্রহরে, অপ; 
দ্বিতীয় প্রহরে। 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১০৯ 


কুটদত্ত-_না মহাশয়। এক অর্থে ইহা একটি শিখ! নয় এবং অন্ত অর্থে 
একই শিখা । একই প্রকার উপাদ্দান পুড়িয়ে একই রকম আলে! 
্ন এবং একই উদ্দেম্ত সিদ্ধ হয়। 
ভথাগরত--বেশ কথা! একই প্রকার তৈলে পরিপূর্ণ এবং একই কক্ষ 
'ল/ককারী প্রদীপে যে শিখ! কাল জলেছিল এবং আজ জলছে এই উভষ 
|কি এক? 
চুটদস্ত অন্থম।ন করলেন, সেগুলি দিনের বেলায় নিভে গিয়ে থাকবে। 
থাখত--মনে কর, প্রথম প্রহরের যে শিখাটি দ্বিতীয় প্রহরে নিভে 
ছল সেটি কি আবার জলবে যখন তৃতীয় প্রহুরে প্রদীপ জলান হবে? 
চটদস্ত-_এক অর্থে ইহ] ভিন্ন শিখা, অন্য অর্থে ইহ] নয় । 
চথাগত--শিখার নির্বণকালে যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তার সঙ্গে 
ভেদ বা অভেদের কোন সম্বন্ধ আছে কি? 
চটদন্ত-_প। মশায়, তা নেই। অনেক বৎসর বা এক মুহূর্ত অতীত হলেও 
প্রদীপটি ইতোমধ্যে নিবে যাক্‌ বা না যাক ভেদ এবং অভেদ ছুইই আছে। 
চথাগত--তাহলে আমর একমত যে, আজকার শিখাটি কালকার শিখার 
এক অর্থে এন্ই এবং অন্ত অর্থে ইহা প্রত্যেক মুহূর্তে ভিন্ন । অধিকন্ত, 
প্রকার শিখাগুপি সমভাবে একরপ কক্ষগুলিকে আলোকিত করলেও 
অর্থে অভিন্ন নয়! 
ইুটদস্ত-_হা মশায়। 
শথাগত--'এখন মনে কর এমন এক লোক আছে ষে, তোমার মত চিন্তা 
। তোমার মত অনুভব করে এবং তোমার মত কাজ করে। তুমি ও সে 
একই ব্যক্তি? 
কূটদস্ত বাধ! দিয়ে বললেন, না তা কি হতে পারে? তখন বুদ্ধ বললেন, 
কি অস্বীকার কর, যে যুক্তি জাগতিক বস্তর সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা তোমার 
ও প্রযোজ্য । কুটদস্ত চিস্তা করতে লাগলেন এবং ধীরে থীয়ে উত্তর 
ন,ল। আমি জন্বীকার করি না। একই যুকি পৃথিবীর সর্ধত্রই প্রযোজ্য । 


১১৩ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


কিন্ত আমার আল্ম সন্বন্ধে এই বিশেষত্ব আছে যে, ইহা অন্ত সমস্ত বন 
অন্যান্ত আত্মা থেকেও স্বতন্ত্র। আর একটি লোক থাকতে পারে, যে ঠিক 
আমার মত চিন্তা, কাজ ও অন্থভব করে। যদিও তার একই নাম 
একই প্রকার ধন-সম্পদ থকে সে ও আমি এক হব ন]1। 

তথাগত--সত্যই, কুটদন্ত। সে কখনও তুমি হবে না। এখন বল 
বালক স্কুলে যায় এবং স্কুলের পড়া শেষ করে, এই ছইকি ভিন্ন? যে অ' 
করে এবং তজ্জন্ত শাস্তিবপে যার হাত পা! কাটা যায় এই ছুই কি পৃথক্‌? 

উত্তর-_না, উভয়ই এক । 

প্রশ্ন-_-তাহলে ধারাব'হিকতায একত্ব প্রতিষ্ঠিত । 

কুটপস্ত-_শুধু ধারাবাহিক তায নয; কিন্ত প্রধানতঃ চারিত্রিক অতি 
স্বারা। ূ 

তখন তথাগত উপসংহার করে বললেন, “বেশ কথা । তাহলে তুমি স্থা 
করছ যে, একই প্রকার ছুটি শিখাকে যে অর্থে এক বলাযায় সেই 
বাক্তিরাও এক হনে পাবে । তোমার বোঝ! উচিত যে, একই কর্মজাত ও 
চরিত্রের অন্য এক ব্যক্তি এবং তুমি অভিন্ন ।” 

কুটদন্ত-_আচ্ছা, আমি স্বীকার করছি। 

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, একমাত্র এই অর্থেই তুমি কাল যেমন ছিলে 
আজ যেমন আছ তা একই। যে উপাদানে তোমার দেহ গঠিত তাহার 
তোমার স্বভাব গঠিত নয। দেহ, ভাবনা ও সংস্ক'রাদির সমবায দ্বার! ৫ 
প্রকৃতি নিমিত। সংস্কারের সংহতিতে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ॥ 
সেখানেই তুমি । যেখানে তার] যায় সেখানে তুমিও যাও। এইরূপে 
এক 'অর্থে তোমার আত্মার অভিন্নতা স্বীকার কর এব অন্ত অর্থে তা কঃ 
কিন্তু যে অভিন্নত! স্বীকার করে না, সে সমস্ত অভিন্নত৷ অস্বীকাব করুক 
বলুক, যে প্রশ্ন করে এবং যে এক মুহূর্ত পরে উত্তর পাষ, এই ছুই ভিন্ন ঝ 
কর্মের দ্বার যে ব্যক্তিত্ব-ধার] রক্ষিত হয়, তাহ] বিবেচন! ক4। তুমি কি 
মৃত্যু এবং বিনাশ বল ) অথবা জীবন এবং ধারাবাহিক জীবন বল? 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১১১ 


কুটদস্ত উত্তর দিলেন, আমি একে জীবন ও ধারাবাহিক জীবন বলি। 
রণ ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রবাহ, যদিও আমি সেরূপ প্রবাহ গ্রাহ্‌ 
রি না। অন্ত অর্থে যে ব্যক্তিত্ব-গ্রবাহ আছে আমি তাহাই গ্রাহ করি। 
রণ ইহা প্রত্যেক মানুষকে একটি ভিন্ন ব্যক্তি করে, সে আমার সহিত 
[ভিন্ন বা ভিন্ন হোক । 

তথাগত--তুমি এইটিই কামন। কর এবং ইহাই জীবত্বের আসক্তি। ইহা 
স্তি মাত্র । সংহত বস্ত মাত্রই নশ্বর । তারা বুদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তারা 
্বশাদায়ক। প্রকৃতির এই নিয়ম ষে, প্রিয় বস্তর বিয়োগ এবং অপ্রিয় বস্তর 
“যোগ অবশ্তন্তাবী। সংহত বস্তুর কোন আত্মা বা অহং নেই। 

কূটদন্ত-_-ত! কিরূপে সম্ভব? 

তথ।গত--তোমার জীবাজ্মা কোথায়? 

যখন কুটদস্ত কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তখন বুদ্ধ বললেন, “ষে 
পীবাত্মাকে তুম জড়িয়ে ধরেছ সেটা শিরস্তর পরিবর্তনশীল। বহু বৎসর পুর্বে 
ম একটি ছোট্ট শিশু ছিলে, তারপর বালক হলে, তারপর তরুণ এবং এখন 
ধীঢ হয়েছ। শিশু ও প্রৌট়ের মধ্যে অভিন্নতা আছে কি? এক সন্কীর্ণ 
খে অবশ এখানে অভিন্নতা স্বীকার করা যাঁয়। বস্ততঃ রাত্রির প্রথম ও 
হীয প্রহরের প্রদীপ শিখান্বয়ের মধ্যে অধিকতর অভিন্নতা বিদ্যমান, যদিও 
[গীঁষ প্রহরে গ্রদীপটি শিবে যেতে পারে । এখন গত কালের আত্ম! সত্য, 
| অস্ভকার, না কল্যকার আত্ম! ত্য ? যে আত্মার রক্ষণর্থ তুমি এত চীৎকার 
«ছ সেটি কোন্টি ? 

কুটদস্ত হতভম্ব হলেন এবং বললেন, “হে জগতগুরো! আমি আমার ভূল 
খে পাচ্ছি । কিন্তু আমি এখনে সন্দেহাকুল।” 

তথাগ্ত্ত--বিবতর্নের ধারার দ্ব/রা সংস্কারগুলি উৎপন্ন হয়। ক্রমিক 
বকাশ ব্যতীত কোন সংস্কার জাত হয় না। তোমার সংস্কারগুলি পূর্ব পুর্ব 
ম্মের কর্মফল। সংস্কার সমবায়কে ব্যক্তিত্ব বা জীবাত্মা বলে। যেদিকে 
ঞ্কর-আোত প্রবাহিত' হয সে দিকেই জীবাআ ধাবিত হয়। তোমার সংস্কার- 


১১২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


শ্রোতের মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব বিধৃত থাকে । অতীতে ও বতমানে তুমি 
বীজ বপন করেছ তার ফল ভবিব্যৎ জীবনে ভোগ করতেই হবে। 

কুটদস্ত বললেন, “সত্যই ভগবন্‌, ইহা খুব যুক্তি-সঙ্গত কর্মফল নয়। আ 
এখন যে বীজ বপন করেছি তার ফল অন্ঠে ভোগ করবে এব যৌক্তিক: 
আমি বুঝতে পারছি ন|। 

মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে তথাগত বললেন, “আমার সব বিচার কি বু 
হল?” এটা তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে, অন্তেরাও তুমিই । তুমিই সে 
ফল ভোগ করবে, যার বীজ তুমি বপন করেছ, অন্তে নহে । এমন এক 
লোকের কথ! চিস্ত| কর যে মন্দভাবে পালিত ও ছুরবস্থায় পতিত এবং ৷ 
মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছে। বাল্য সে অলস ও শ্রমবিমুখ ছিল । যখন মে ব 
হল সে জীবিক1 অর্জনের জন্ত কোন শিল্পবিভ্ঞ।দি শিখলে না। তুমিকি বল 
তার ছুঃখ স্বীয় কর্মের ফল নয়? যদিও €সই বয়স্ক ব্যক্তি ও কুমার বাল 
সম্পৃণ বিভিন্ন । 

তুমি এট! নিশ্চয জানবে যে, স্বর্গে ব। মতোর্য এমন কোন স্থান নেই যেখা 
গেলে সৎকর্ম রা অলৎ কর্মের ফল এডাতে পারা যাষ। নুদীর্ঘ প্রবাসের গ 
কেউ নিরাপদে গৃহে ফিরলে যেমন তার আত্মীষ-স্বজন ও বন্ধু-বাদ্ধবর1 প্রতীঃ 
করে তেমনি সৎকর্মের ফলগুলি অন্ষ্ঠাতাকে সম্বর্ধন! করে, ঘখন সে ধর্মপয 
বিচরণ করতে কবতে বর্তমান ভীবন থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবিট হয় ।' 

কুটদন্ত-_আপনার বাণীর মহিমায় ও অপূর্বতায় আমার বিশ্বাস আছে 
কিন্তু আমার চক্ষু এখনে! সেই সুক্ষ জ্ঞানালোক দেখতে পায়নি । তবে আর 
জীবত্মার নশ্বরত্ব উপলব্ধি করছি এবং আমার মধ্যে সত্য প্রতিভাত হচ্ছে 
যজ্ঞদি অ'মাদ্দিগকে উদ্ধার করতে পারে না এবং মন্ত্রাদি বুথ! শব্ধ মাত্র । কি 
কিরূপে আমি অমৃত জীবনের পথ দেখতে পাব? আমি চতুর্বেদ কন্থ করেছি 
কিন্তু এখনে! সত্য! হইনি । 

তথাগত--পাগ্ডিত্য খুব ভাল; কিন্তু তাতে সত্যলাভ হয না। সাধনা! 
সবার! সত্যক্ঞান অ্দি৩ হয়। এই সত্যটি অভ্যাস করতে, তুমি এবং তোমা 
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অভিন্ন । আর্য ধর্মপথে বিচরণ কর। তাহলে তৃমি বুঝতে পারবে যে, 
পরত। ও সংকীর্ণতাই মৃত্যু এবং সত্যনিষ্ঠ। ও উদারতাই অযৃতত্ব। 

5খন কুটদস্ত করযোড়ে বললেন, “ভগবন, আমি বুদ্ধ সংঘ ও ধর্মের শরণ 
ব। আমাকে শিষারূপে গ্রহণ করুন এরং অমৃতানন্দের আস্বাদ দিন।* 


বুদ্ধের খ্ববধপ 

চথঘোষের 'বুদ্ধচরিতে”* বুদ্ধের স্বরূপ বিবৃত আছে। ব্রহ্গজাল হৃত্তেও 
বিষয়ে অনেক আলোক পাওয়? যায় । বুন্ধ একদ তার শিষ্বুন্দকে কণ। 
্গ বললেন, প্যারা আমাকে বিশ্বান করে না, তারা আমাকে গৌতম বলে 
চট আর তোমরা! আমাকে শথাগত বুদ্ধ বলে শ্রদ্ধা কর। তোমর। 
টকরেছ। কারণ এই জীবনেই আমি নির্বাণ লাভ করেছি এবং গৌতমের 
" চিরতরে নির্বাপিত হয়েছে । আমার অহং (আমি) অন্তছিত হয়েছে 
বাধি এসে আমার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে । এই দেহ গৌতমের ৷ ইহা! 
পঞ্চভূতে বিলীন হবে । ইহ! বিন হলে ঈশ্বর বা কোন দেবতা আর 
কে দেখতে পাবে না। কিন্তু মহাবোধি সনাতন । বুদ্ধ অমর। বুদ্ধ 
য়ে অনন্ত কাল জীবিত থাকবেন। সিদ্ধার্থের মুত্্যর পর কেউ বলতে 
ব না, তিনি এখানে কি, ওখানে আছেন । তিনি জ্বলস্ত হুতাশনের বিশাল 
অগ্নি শিখাবৎ মিশ্রিত হবেন ! কিন্তু তথাগতের ধর্মদেহই চিরন্তন ।* 
“তামরা সকলে আমার সম্ত।ন এবং আমি তোমাদের পিতা । আম! 
তোমরা ছুঃখ-ক্ থেকে চিরমুক্তি পেয়েছ। আমি নিজে ভব-নদীর 
গেছি এবং অন্যকে নদীপার হতে সাহায্য করেছি। আমি মুক্তিলাভ 

এবং অন্তের মুক্তিদাত1 হয়েছি । আমি চির শাস্তি লাভ করেছি এবং 





ইহা৷ সংস্কৃত গ্রন্থ এবং গদ্ভ-পছ্ে রচিত । ৪২০ খবঃ ইহ! ধম“রক্ষ কতৃক সংস্কৃত হতে চীন! 
হনুদিত হুয়। ম্তামুয়েল বীল ১৮৮৩ হ্রীঃ উহাকে চীনা ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ 
উক্ত অনুযাদদ 'সেক্রেড বুক্স অব দি ইট্ট' সিরিজের ১৯শ খণ্ডের অন্তভূক্ভ। ইহা ডাঃ 
াল মিত্র কর্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ডাঃ এস, 
৷ কতৃক ইহ! জামান ভাবায় অনুদিত এবং বালিন হতে ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত। 
৮ 


১১৪ বুদ্ধের কথ ও গল 


অন্তকে শাঠিধামে যাবার পথ দেখাচ্ছি। এই লোকে আমি ধর্মরাজর 
জন্মেছিলাম জগতের উদ্ধারের জন্ত। আমি সত্য ধ্যান করি, আমি » 
অনুশীলন করি। সত্যই আমার ধ্যেয় জ্ঞেয় বন্ত। আমার চিস্তারাশি « 
অদ্বিতীয় সত্যে নিবদ্ধ। আমি সত্যস্বপ হযে গেছি। আমিই সত্য, আঁ 
বোধি। বোধি ও বুদ্ধ অভিন্ন। বেবোধিলাভ করে সে বোধিকে পাব, 
বুন্ধই হযে যায়। বুদ্ধত্ব লাভে প্রত্যেক নর-ন।রীর জন্মগত অধিকার আছে । 

কাশ্তপের মনে যে অনিশ্চষ ও সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল তা দুর করবার ; 
তথাগত বল্লেন, “নব বন্ত এক উপাদানে গঠিত। ভাঁদের পার্থক্য আক।রগ- 
কুমার যেমন একটা মাটা থেকে বিভিন্ন আকরুতির ঘট তৈরী করে তেঃ 
অভিন্ন উপাদান থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী-দেহ স্যষ্টি হয়। কোন পাত্রে দই কে 
পাত্রে দুধ, কোন পাত্রে চিনি ও কোন পাত্রেচালথাকে। আবার অন 
পাত্রে কিছু রাখা যয নাঃ সেগুলি মলিন বলে। পাত্রসমূহের মধ্যে উপাদান: 
পার্থক্য নেই, শুধু আকৃতিগত প্রভেদ আছে। অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন প্রযো! 
উঠে তাহ। পুরণার্থই পাত্রগুলির নানা আকার শ্ষ্টি করেছে কুমা্‌ 
স্থনিপুণ হস্তত্বয় ।” 

“তথাগত সর্বভতে সমদর্শী। মেঘ বেমন সকল বস্র প্রতি সমান 
বারি বর্ষণ করে তেমনি তথাগত সমগ্র সমাজ ধর্মভাঁবে পুনর্গঠন করেন । 
নীচ, জ্ঞানী-অজ্ঞ, মহান -দুরাক্মা সকলের প্রতি তার মনোভাব লমান। তথ! 
যে ধর্ম প্রচার করেন তার সার কথাই মুক্তিলাভ এবং তার লক্ষ্য নির্ব: 
শান্তি। তিনি সমদশী হলেও প্রতে)ক প্রযোজন অন্তমারে তছুপযোগী ধর 
প্রকাশ করেন। সেজন্ত তিনি কাউকে একবার সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞত্ব দান করেন ন 
যার যেমন ধারণাও আকাঙ্খ। তাকে তিনি তশুটুক ধর্ম উপদেশ করেন। 


রানুকে উপদেশ 


বুদ্ধদেব স্বপুত্র রাহুলকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা 'মহাবাছল সত্ব এ 
পাওয়া যায়। বোধিলাভের পূর্বে রাহুলের, জীবন সর্বদা সত্যনিষ্ঠার ঘ 
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শেষিত ছিল না। পেজন্ত তথাগত ইাকে কোন সুদূব বিহারে পাঠালেন মন 
বাক্যের সংযম শিক্ষা করতে। 

কিছুদিন পরে তথাগত উক্তস্থানে গেলেন। রাহুল পিতাকে দেখে 
ণন্দিত হলেন। পিতা পুত্রকে একটা পাত্রে জল এনে তার পাধুয়ে দিতে 
নলেন। পুত্র পিতার আদেশ প।লন করলেন। যখন রাছুল তথাগতের প! 
য় দিচ্ছিলেন তখন তথাগত লিজ্ঞালা করলেন, এখন কি এই জল পানযোগ্য ? 
হুল উত্তর দিলেন, “না ভগবন্, এই জল ময়ল। হয়ে গেছে। এখন একে আর 
নকরা! যায় না।" 

তখন তথাগত বল্লেন, “এখন তোমার বিষয় বিবেচনা কর। বদ্দিও 
ম আমার পুত্র, রাজ! শুদ্ধোদনের পৌত্র এবং যদিও তুমি শ্রমণ হয়েছ ও 
স্থোয় সর্বন্ব ত্যাগ করেছ তথাপি তুমি অসত্য থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করতে 
মর্থ নও এবং এইরূপে মনকে মলিন করছ ।” যখন মণল! জল ফেলে দেওয়া! হল 
খন হথ।গত আবার রাহুলকে জিজ্ঞসা করলেন, “এই পাত্র কি এখন বিশুদ্ধ 
শর রাখার যোগ/ নয়?” রাহুল উত্তর দিলেন, 'ন। প্রভূ! পাত্রও মলিন 
থ গেছে” তখন তথাগত বল্ণেন, এখন তোমার বিষয় বিবেচনা কর। 
ন তুমি এই পাত্রের মত মলিন হয়েছ তখন গেরুয়া পরলেও কোন উচ্চ 
দর্শের যোগ্য কি? তখন তথাগত শুগ্ঠ পাত্রটী তুলে চার দিকে ঘুগিয়ে 
লেন, “পাছে এট! পড়ে ভেঙ্গে যায় সেজন্য তুমি ভয় করছ না কি?” রাহুল 
ঃখ দিলেন, “না প্রভো, এই পাত্রটা সস্তা । এট। ভাঙ্গলে বেশী ক্ষতি হবে 
1” তখন তথাগত বললেন, এখন তোমার নিজের বিষয় চিন্তা কর। 
তির অসংখ্য আবর্তে পড়ে তুমি ঘূর্ণায়মান হচ্ছ এবং তোমা দেহ অন্থান্ত 
১ বস্তরস্তায় একই উপাদানে গঠিত বলে সেট] নষ্ট হলেও কোন ক্ষতি নেই। 
অসত্য কথনে অভ্যস্ত সে জ্ঞানী গুণীর ঘ্বণাহই ।” 

তার সন্সেহ তিরস্কারে পুত্র 'অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তথাগত আর 
বার রাছুলকে সম্বোধন করে বল্লেন, "শোন। বাবাঃ আমি তোমাকে একটা 
| বলি। কোন রাজারু একটা খুব বলবান্‌ হাতী ছিল। সে হাতীটা 
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পাচ.শত সাধারণ হাতীর সাথে লড়তে পারত । যুদ্ধে যাবার সময় তার ঈনে 
ধারাল অসি, তার কাধে লম্বা! ছোরাঃ তার পায়ে বর্শা ও তার লেজে লৌহ কন্দুব 
বেধে (দেওয়া হত। মাহুত এই মহৎ জঙ্ুটীকে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত দেখে 
আনন্দিত হল এবং উহার শু'ড়ে তীরের সামান্ত আঘাত মারাত্মক হবে জেনে 
সে হাতীটাকে শিথিয়েছিল শুঁড়টী কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে তুলে রাখতে 
কিন্ত যুদ্ধকালে হাতী একটী অস্থ ধরে ফেল্বার জন্ত তার শুড় প্রসারিত 
করেছিল। এতে মাহুত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজার সঙ্গে পরামর্শ করল। উভয়ের 
বিচারে এই স্থির হল যে, হাতীট। আর বুদ্ধে বাবহ্ৃত হবার যোগ্য নয় 
আরে র|ছুল! মানুষ যদি তার জিহ্বা! সংযত রাখত তাহলে তার প্রভূত কল্যাণ 
হত। সেই রণ-হুস্তীর মত হও, বে মধ্যভেদী বাণ থেকে নিজের শুঁ'ড় বাচিয়ে 
চলে। সত্যনিষ্ঠার দ্বার সাধুলোক অসামঞ্জন্ত থেকে রক্ষা পায়। যে সংযত ও 
শান্ত হাতী রাজাকে তার শুড়ে চড়তে দেয় ঠিক তার মত যে মান্ুঘ 
ধর্মানুশীলনে শ্রদ্ধাবান্‌ সে সার জীবন বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকে ।% 

বু'দ্ধর গল্পটি ও উপদেশ শুনে রাহুল গভীর দুঃখে আভভূত হলেন | তিনি 
আ'র কখনো! তার বিরুদ্ধে অন্ত অভিযোগের স্থষোগ কাউকে দেনণি। তখন থেকে 
তিনি আস্তরিক প্রযত্ব দ্বার! তাঁর বাকা-মন বিশুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ রেখেছিলেন । 

তথাগত সমাজের রীতিনীতি লক্ষ্য করে দেখলেন, আত্মশ্ন।ঘ। ও বুথাগর্বের 
ফলে মানুষ যে সব নির্বোধ 'অন্তায় বিদ্বেষ করে থাকে তাতেই গভীর ছুঃখের 
উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন, যদি কোন নির্বোধ আমার প্রতি অন্তায় আচরণ 
করে আমি তার প্রতিদানে অযাচিত প্রীতি প্রসাগিত করবো । তার কাছ 
থেকে যত. অন্তায় আসবে আমার কাছ থেকে তত প্রীতি নির্গত হবে। 
সততার সুগন্ধ আমার কাছেই আসে এবং শঠতার দুর্গন্ধ তার কাছেই যায়। 


মুঢ়ের সহিত ব্যবহার 


কোন মুঢ় ব্যক্তি যখন জানলেন যে, বুদ্ধ সেই মৈত্রী প্রদর্শন করেন যাতে 
কেহ অন্যায় করলেও তিনি তাকে আশীষ দিয়ে থাকেন তখন সে এসে বৃদ্ধকে 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১১৭ 


তরস্কার করল। অকারণে মুঢ়কে তিরস্কার করতে শুনে বুদ্ধ নীরব রইলেন 
এবং তার মুট্ুতাকে উপেক্ষা) করলেন । ভংর্সন! শেষ হলে বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা 
চরলেন, "বাবা! যর্দি কেউ কোন উপহার গ্রহণ না করে তবে সেট! কার 
বে? লোকটি উত্তর দিল, এইরূপ অবস্থায় যে উপহারটি দিয়েছিল 
টপহারটি তারই থাকবে ।” বুদ্ধ খললেন, "বাবা! তুমি আমাকে যে তিরস্কার 
₹রেছ তা আমি গ্রহণ করছি না এবং তা তোমার কাছে রাখতে অনুরোধ 
করছি।. এট। কি তোমার দুঃখের কারণ হবে? যেমন প্রতিধ্বনি মূলধ্বনির 
অনুগত হয় এবং ছায়া! স্বীয় বস্তর অনুসরণ করে তেমনি ছুঃখ নিশ্চিতই 
মন্দকারীকে অভিভূত করবে ।' 

ভৎস'নাকারী কোন উত্তর দিলেন ন1 এবং বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “যে হুষ্ 
লাক শিষ্ঠ লোককে তিরস্কার করে সে সেই লোকের মত, ষে উপরের দিকে 
খ তুলে থুথু ফেলে। থুথু আকাশকে মলিন করে ন1) কিন্ত ফিরে এসে 
লাকটির গায়ে পড়ে। নিন্দুক্ক তারই মত, যে প্রতিকূল বায়ুর স্রোতে ধুলো 
[ড়ে। যে খুলো ছু'ড়ে বাঘ তার গায়ের উপরই ধুলো এনে ফেলে। ধাগিক 
[ক্তি কখনও আহত হয় না। যে তাকে ছুঃখ দিতে চায় নে-ই দুঃখ 
পাপ্ত হয়। 

নিন্দাকারী লজ্জিত হয়ে চলে গেল। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বুদ্ধের 
রণ নিল। এই গল্প থেকে বোঝ! যায়, বুদ্ধ মানাপমানকে কত তুচ্ছ জ্ঞান 
র্তেন। একটি জাপানী গ্রস্থে* এই গল্পটি পাওয়। যায়। 


দেবতার সহিত কথোপকথন 
তথাগত মর্ত্যধাম এবং দেবলোকেরও পুজ্য গুরু ছিলেন। তিনি দেবতাদের 
গেেও কথাবার্তা বলতেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। এই সম্বন্ধে 
কটি চীনা গ্রন্থে? নিয়লিখিত গল্পটি পাওয়। যায়।_যখন তথাগত অনাথ 
* 9৫08. 01 6০010-৮০ 85০0005 (7০:০১ 0892) দ্রষ্টব্য । 
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১১৮ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


পিগুদের উদ্ভান জেতবনে অবস্থান করছিলেন তখন একদিন এক স্বর্গবাম 
দেবতা ব্রাঙ্গণের বেশে তাঁর কাছে এলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সমুজ্জ' 
এবং তাঁর গাত্রবস্ত্র তুষারবৎ শুভ্র ছিল। হন্মবেশী দেবত। যে সকল 
করলেন তথাগত তার যথাযথ উত্তর দিলেন । 

দেবতা- সর্বাপেক্ষা সুতীক্ষ অসি কোন্টি? সর্ব পেক্ষা মারাত্মক বিষ কি 
সর্বাপেক্ষা ভীষণ অগ্নি কি? সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রজনী কোনটা? 

তথাগত-_ রুদ্ধ ভাবে যে বাক্য উচ্চারিত হব তাহাই তীক্ষতম অসি । লো: 
সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষ। কামাদি রিপুই সর্বাপেক্ষা জলন্ত ছুতাশন | অজ্ঞা, 
নিবিডতম রাত্রি । 

দেবতা_-কে অধিকতম উপকার লাভ করে ? কে অধ্বিকতম ক্ষঠিও 
হয? কোন্‌ বর্ম এর্ভেছ্চ ? কোন্ট সর্বোত্তম অস্ত্র? 

তথাগত-_যে অন্তকে দান করে দে-ই সর্বাপেক্ষা! লাভবান্‌ হয়। 
প্রতিদান না দিষে অন্ঠের কাছে থেকে শুধু দান গ্রহণই করে সে সর্বাপে, 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধৈরধই হুর্ভেগ্ভ বর্ম । প্রজ্ঞাই সর্বোত্তম অনি। 

দেবঙ1-কে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তস্কর ? সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ সম্পন্‌ কি 
মত্যে ব৷ স্বর্গে বলপুর্বক গ্রহণ করতে কে কর্বাপেক্ষা কৃতকার্য হয়? সর্বপে' 
নিরাপদ ধনাগার কি? 

তথাগত--অসৎ চিন্তাই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তন্কর। ধর্মই সর্বাপে' 
মুল্যবান্‌ সম্প্দ্‌। প্রশান্ত চিত্ত ও সংযত জীবনই বলপুর্বক মর্ত্য ও স্বর্গের সং 
অধিকার করতে পারে । অযৃতত্বই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ্‌ ধনাগার । 

দেবতা--আকর্ষণীয বস্ত কি? পরিছার্ধ কি? সর্বাপেক্ষা অনহ্া ব্দেনা কি 
সর্বাপেক্ষ।! উপভোগ্য কি? 

তথাগত--সৎই একমাত্র আকর্ষণীয়। অসৎই সর্বথ| পরিত্যজ্য । £ 
বিবেক সর্বাপেক্ষা ছুঃখদায়ক বেদনা | মুক্তি চরম মুখের অনন্ত উৎ্ম। 

দেবতা-_ইহলেকে ধ্বংসের কারণ কি? কিসে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাং 
উগ্রতম জররোগ কি? কে শ্রেষ্ঠ বৈদ্ত ? 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১১৯ 


তথাগত--অজ্ঞানই জগং ধ্বংদ করে। ঈর্ষা ও স্বার্থ মিত্রভেদ ঘটায়। 
'ভাবই উগ্রতম জররোগ | বোধিপ্রাপ্ত মহ!পুরুষই উত্তম চিকিৎসক । 

তখন দেবত। বিনয়পুর্বক বললেন, এখন আমার আর একটি মাত্র সন্দেহ 
ছ, যার মমাধান আপনার কাছে পেতে চাঁই। কৃপাপূর্বক আমার এই 
য় দূর করে দিন |, 

দেবহ1-এমন কি বস্তু আছে ষাকে আগুণ পোড়াতে পারে না, জল পচাতে 
'র না, বায়ু শুকাতে পারে না, অথচ যাহ। সমগ্র পৃথিবী সংস্কারে সমর্থ? 
তথ।গত--সতকর্মের স্বফলই সেই বস্ব! আগুণ বা জল ব! বাধু ধৎকর্সের 
জল ন্ট করতে পারে না! এবং ইহাই নিখিল বিশ্ব সংস্কত করতে পারে । 
স্বর্গাগত দেবতা বুদ্ধের কথ শুনে পরমানন্দে পরিপুর্ণ হলেন। হাত 
[ড করে তিনি বুদ্ধের সম্মুখে প্রণত হয়ে হঠাৎ অন্তহিত হলেন। 


ভিক্ষুর জীবন 

সন্ত নিপাতে * হিক্ষুর কর্তব্য সম্বন্ধে ভগবান্‌ তথ।গতের উপদেশ লিপিংদ্ধ। 
চদিন ভিক্ষুবুন্দ তগাগতের কাছে এসে করজোড়ে অভিবাদনাস্তে নিবেদন 
লেন, “হে ভগবন্‌! আপনি সর্বেত্তা। আমরা আপনার কাছে ধর্ম শিক্ষা 
ত চই। আপনার বাণী শুনবার জন্ত আমরা উৎকর্ণ হয়ে আছি। 
পনি অনুপম শিক্ষক | হে মহ।সুনি, আমাদের সন্দেহ ছিন্ন করুন, আমাদিগকে 
শিক্ষ। দিন। সহত্রাক্ষ দেবরাজের মত আপনি সর্বদর্শী। আপনি ধর্মব্য খ্যা 
টপ। আপনি ভব-নদী পার হয়েছেন এবং আদর্শ ধর্মাচার্য। আপনি বলুন, 
রূপ ভিক্ষু সংসার ত্যাগ ও বাসন। বর্জন করে এই জগতে ঠিকভাবে 
ধকরবেন। 

5গবান্‌ বুদ্ধ উপদেশপ্রার্থী শিষ্যবর্গকে বললেন, “ভিক্ষু এরহিক ও পারত্রিক 

র কামন! বর্জন করবে এবং জিতেক্্রিয় হয়ে ধর্মনাধনে ও ধর্মপ্রচারে রত 


'- ভি. ফৌসবল কর্তৃক পাঁলি থেকে ইংরাজিতে অনুদিত এবং দেত্রেড বুক্স অব দি ই 
নর দশম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে ১৮৮১১ অক্সফোর্ড হতে প্রকাশিত। 


১২০ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


থাকে । যেভিক্ষু এইরূপে চলবে সে-ই ঠিকভাবে জগতে বিচরণ কর 
যে ভিক্ষু ষড়রিপু জয় করেছে ও অহংকার মুক্ত হয়েছে, ষে সমস্ত ইন্জ্রিয় *' 
করেছে এবং শাস্তচিত্ত ও দৃঢমন| সে জগতে ঠিকভাবে বিচরণ করবে। 
ভিশ্ুং বিবেকী ও বিশ্বস্ত ও নির্বাণমার্গে আরূঢ, যে পক্ষপাতশুন্ পবিত্র 
আত্মজয়ী এবং মানস নয়ন থেকে অজ্ঞান-আবরণ ফেলে দিয়েছে সে ঠিক, 
জগতে বিচরণ করবে ।” 

ভিক্ষুগণ তথাগতের উপদেশ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বল 
“হেভগবন্, আপনি যা বলেছেন তা অতি সত্য। যে ভিক্ষু জিতেন্্রি 
'মমতামুক্ত হবে সে-ই আদর্শ ভিক্ষুর যোগ্যতা পাবে ।” ভিক্ষুবুন্দকে অ 
উপদেশ শ্রবণে উৎকন্ঠিত দেখে তথাগত বলতে লাগলেন, যে নির্বাণের * 
পেতে ইচ্ছা করে তাকে বিবেকী, ভদ্র, পিরভিমান, স্তায়পরায়ণ ও কর্তব। 
হতে হুবে। কোন ভিক্ষু অন্ত ভিক্ষুকে প্রতারণ। করবে না, দ্বণা করবে না 
ক্রোধভরে ব। ঈর্বাবশে অনিষ্ট করবে না। যারা সত্যদ্রত! ও শান্তিকামী ত 
কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়। যে ইন্দ্রিয়দমনে দুঢ়চেতা হয় সে-ই স্খী। 
প্রত্যেক দুঃখ নষ্ট ও প্রত্যেক বাসনা ক্ষীণ হয়েছে সে-ই ্ুখী। 
অভিমান যে জয় করেছে সে-ই পর! শান্তির অধিকারী । ধর্মেই মানুষের 
হোক, ধর্মেই তার আনন্দ হোক, ধর্মে সে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হে 
ধর্মতত্বের অনুসন্ধান করতে সে শিখুক । ধর্মকে যে বিতর্ক বিকৃত করে ধ 
সে যেন কখনো না তোলে । ধর্ম সম্বন্ধে প্র/মাণ্য বাণীর উপর অনুধ্যন 
সেকালক্ষেপ করুক 

“ষে সম্পদ গভীর গর্তে প্রোথিত তা কারও কাজে আসে না এবং ঈ: 
নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দয়াঃ ধর্ম, মিতাচার ও আম্মল"্যম এবং পুণ্য কর্মাদির ' 
যে সম্পদ অজিত হয় তাহাই অক্ষয়, তাহাই আসল । ধর্মসম্পদই অবিন' 
ইহুকালে ও পরক!লে ইহা আমাদের জীবনের পাথেয়। কোন চোর 
সম্পদ চুরি করে নিতে পারে না। এই ধন ধতই দান করবে তত বেডে যা 
অন্তের অনিষ্ট করে বা কাউকে আজ্ঞা করে এই ধনলাভ হয় না। মৃত্যুব 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১২১ 


1িকলকেই নশ্বর পাধিব সম্পন্‌ ছেড়ে যেতে হয় ; কিন্তু এই পর্মসম্পদ্‌ তার সঙ্গে 
ায়। যার! বিবেকী তার। পুণ্য কর্মে রত হোক। পুণ্য কর্ষের ফল 
পবলোকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ।* 

ভিক্ষগণ তথাগতের উপদেশ শুনে সম্যক পরিতৃপ্ত হলেন এবং এই ভাবে 
প্রশংসাবাদ করতে লাগলেন, “হে তথাগত সম্বুদ্ধ, আপনি হুঃখাতীত, হ্থখপ্রাপ্ত 
৪ রিপুযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, মহামনীষী ও মহাগুরু । আপনি আমাদের 
গংশয় ছিন্ন করেছেন। আপনাকে প্রণাম করি । যে বস্ত লাভ করলে অন্ত লাভ 
অধিক মনে হয়না সেই লাভ আপনার হয়েছে । আপনি শান্ত দাস্ত, 
দত্যনিষ্ঠ ও উপরত। আপনাকে নমস্কার করি! আপনি মার-জয়ী এংং এই 
ঈগতের পরিত্রাতা। নরলোকে বা দেবলোকে আপনার সমকক্ষ বা অভ্যধিক 
আব কেহ নাই। আপনাকে প্রণাম করি ।” 


অমিতাভ 


পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মে অমিতাভ শব্দ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধকে অমিতাভ, 
বল! হয়েছে । কারণ তার অমিত আভা! ছিল। চীনে ও জাপানে সন্ধর্ম- 
পুগুরীক সম্প্রদায়ে অমিতাভ নাম বিশেষ প্রচলিত । হীনধান বৌদ্ধ ধর্মে, 
অমিতাভ ব্যক্তিরূপে অজ্ঞাত । চীনদেশীয় পর্যটক ফাহিয়ান ও হিউয়েন 
নাও ইহার কোণ উল্লেখ করেন নাই। অমিতায়ুল শৃত্রে * ইহার প্র/চীনতম 
টছোখ দেখা যায়। 
কোন শিষ্য তথাগতের নিকট সংশয়াকুল মনে ও কম্পমান চিত্তে এলে 
চিল্জাসা করলেন, “হে বুদ্ধ, যদি আপনি অলৌকিক ক্রিয্না এবং অলৌকিক শক্তি 
নাভ করতে নিষেধ করেন তবে আপনি জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করলেন 
কেন? অমিতাভ কি অসীম শক্তির উৎল নয় ?* 


* ইহ] বিগত শতকে ইংরাজীতে অনুদিত । [79110 700৮ ০: 01110656 


13110015151 07 7508:1756 ). 15106] দ্রষ্টব্য । ইহা ১৮০৮ ত্রীঃ লগ্ডন হইতে 
প্রকাশিত । 


১২২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


তথাগত সত্যকামী শিষ্বের আগ্রহ দেখে বললেন, “হে শ্রাবক, 1 তু 
ধর্মপথে প্রবর্তক মাত্র। তুমি সংসার-সাগরে নিপতিত ও ভাসমান । ধর্মবোধ ল' 
করতে তুমি আর কতকাল সময নেবে? তুমি তথাগতের বাক্য বুঝ 
পারনি । কর্মফল অনিবার্ধ এবং প্রাণহীন প্রার্থনা! নিক্ষল। তখন শি 
জিজ্ঞাসা! করলেন, “তবে কি আপনি বলেন, অলৌকিক ও অত্যছুত বস্ত কিছু নেই 

ভগবান্‌ বুদ্ধ উত্তর দিলেন, “সংসারী লোকের পক্ষে এর চেয়ে অত্/দ্ক 
অলৌকিক ও রহস্তজনক ঘটনা! মার কি হতে পারে যে, ধর্মবলে পাপী সা 
হযে যায় এবং যে ধর্মপথে চলে সে সতবস্তব লাভ করে ও অসৎপথ বর্জন করে 
যে ডিক্ষু নশ্বর পাধিব সুখ বজনপুর্বক নির্বাণজাত বিশুদ্ধ পরম সখ আকা 
করে তার মত অলৌকিক ক্রিঘ! জগতে আর কিছু নেই। যে ধর্মপথে চ্‌ 
তার সৎ কর্মের অভিশাপ সৎকর্মের শুভাশীষে পরিণত হয়। লোভ বা দ' 
হতে অলৌকিক কার্য প্রদর্শনের বাসনা জন্মে। সেই ভিক্ষুই আদর্শনিষ্ঠ, 
ভাবে না আমাকে লোকে অভিবাদন ককক এবং যে জগৎ দ্বারা অবজ্ঞাত হ্যে 
ইহার প্রতি বৈর ভাব পোষণ করে না। সেই ভিক্ষুই ধর্মপথচারী, যার কা 
স্বপ্ন ও দৈব ইঙ্গিতাদি অর্থহীন এবং বে এই নকলের অসং প্রভাব থেকে মুক্ত 

“অমিতাভ প্রজ্ঞা, ধর্ম ও বুদ্ধত্বের উতৎস। যাদুকর ও বাজীকরের কা 
প্রবঞ্চনা মাত্র। কিন্তু অমিতাভ অপেক্ষ। আশ্র্জনক, অসাধারণ আর ৭ 
হতে পারে? তখন শ্রাবক জিজ্ঞাসা করলেন, সুখ-স্থগের প্রতিশ্রতি তবে ৭ 
বুথা ব|ক্য মাত্র? বুদ্ধ প্রঠিপ্রশ্ন করলেন, “এই প্রতিশ্ররতি কি? তখন শিং 
উত্তর দিলেন, “পশ্চিম দিকে এক স্বর্গরাজ্য আছে । সেটি স্বর্ণরৌপ্যাদ এং 
অমূল্য রত্ধে সুসজ্জিত। উহাতে যেআ্রোতস্বতী আছে তার জল বিশুদ্ধ এ, 
উহ!র বালি ত্বর্ণমযম়। উহ্‌? বড় বড পন্পফুলে শোভিত এবং রমণীয় ভ্রমণপ 
বেষ্টিত। তথায় সর্বল মধুর সঙ্গীত শোনা যায এবং তিনবার পুম্পবুষ্টি হয 
গায়ক পাখীর! তথায় স্থমিষ্ট স্বরে ধর্ম-মহিম! ঘোষণা করে। যারা সেই দি 


সা "শ7শশ৮ এস শপ 





1 যিনি বুদ্ধের ন্বর শুনেছেন। শিল্প, প্রবর্তক । বুদ্ধেব সাক্ষাৎ শিল্তবৃন্দ। হাস যেমন গে 
ভেসে জলের উপর দিয়ে অপর পরে চলে যায় তেমনি যিনি সাঁধন-সাঁগরে ভাঁসমান। 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১২৩, 


ত শোনে তাদের মনে বুম্ধ, ধর্ম ও সংঘের স্মৃতি জাগে । তথায় কোন অসৎ 

হয় না এবং এমন কি, নরকের নামও অজ্ঞত। আন্তরিক ভাবে ও বিশুদ্ধ 

৪ যে অমিতাভ বুদ্ধ বার বার উচ্চারণ করে সে-ই বিশুদ্ধ স্ুখ-রাঁজ্যে বাহিত 
এবং যখন মৃত্যু সমীপবর্তী হয় তখন বহু সাধু-শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ তাঁর 
খ এসে দাড়ান এবং তাঁকে নিবাণের স্থখ দান করেন।” 

বুদ্ধ বললেন, “সতাই এমন একটি সুখময় ম্বর্ঁলোক আছে। কিন্তু সেই 
1 ভাবরাজ্যের অন্তর্গত । যারা অধ্যংআ্মনিষ্ঠ তাদের নিকট স্বর্গরাজ্য স্ুপ্রাপ্য। 
ম বলছ, উহ্৷ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার অর্থ, ষথায় আলোকদাত্ত। ধর্মগুরু 
ন করেন মেই দিকে তাকাও । হৃর্য অন্ত যান এবং আমাদিগকে ঘন 
কারে ফেলে যান। রাত্রির ছাং 'মামারদিগকে আচ্ছন্ন করে এবং পাপ-পুরুষ 
| আমাদের দেহগুলিকে গোরস্থানে প্রোথিত করে। তথাপি হৃর্যাস্ত প্রলয় 
এবং যেখানে অ:মরা প্রলঘ কল্পনা করি তথায় অমিত আভা ও অনন্ত; 
বন বিরাঁজিত। 

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “তোমার বর্ণন। সুন্দর । কিন্তু ইহ] অসম্পূর্ণ এবং" 
রাজ্যের মহিমা বর্ণনে অসমর্থ । সংলারী লোকের! জাগতিক ভাবেই উহার: 
ন। করে জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে জাগতিক ভাষায়। কিন্তু যে স্ব্গ-রাজ্যে মুক্ত 
ঘুর বাস করেন তা এত সুন্দর যে, তুমি তাঁর বর্ণন। বা কল্পনাও করতে 
রনা। সে যাই হোক, অমিতাভ বুদ্ধ নাম জপ অতি পুণ্য কাজ। যদি 
ম সেই নামোচ্চারণ ভক্তিভরে কর তাহলে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং 
কাজ করতে ইচ্ছ! জাগবে । সত্যলোকে যার হৃদয় উদ্ভাসিত সে স্বর্গরাজ্যে 
:» সমর্থ । যে নির্বাণলাভ করেছে সে পাশ্চাত্য স্বর্গে গিয়ে তথাকার দিব্য, 
রখেশে থাকতে পারবে। 

“তোমাকে আমি সত্/ই বলছি, তথাগত এই দেহে থাক।কালেও ন্বর্গরাজ্যের 
নথ স্বখ অনুভব করেন। তথাগত যে ধর্মপ্রচার করেন তা পালন করলে এবং 
তের সকলে সেই শাস্তি ও সেই স্থখলাভে সমর্থ হবে” তখন শিষ্য 
ব্দেন করলেন, “হে ভগধন্‌, সেই ধ্যানগুলি আমাকে শিক্ষা দিন যা অভ্যাস 


৯২৪ বৃদ্ধের কথা ও গল্প 


করলে আমার মন সেই স্বর্গনুখ অনুভবে সমর্থ হবে। শিষ্বের প্রার্থনা 
এই, পাচ প্রকার ধ্যান তাকে শিক্ষা দিলেন। 

প্প্রথম ধ্যানে তোমার চিত্তকে এত মৈত্রীপূর্ণ কব যে, তুমি সর্বপ্রাণীর 
কি, শত্রদেরও মঙ্গল কামনা কর। দ্বিতীয় ধ্যানে তোমার হৃদয়কে এত ক. 
পুর্ণ কর, যাতে উহ! সর্ব প্রাণীর দুঃখ কষ্ট স্পষ্টভাবে কল্পনা! করবে এবং ত 
"জন্য তোমার প্রাণে গভীর সমবেদন। জাগবে ॥ তৃতীয ধ্যানে হৃদয় আ'ন' 
কর এবং অপরের সুখে সুখী হও এবং অপরের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত 
কর। চতুর্থ ধ্যানে পাপকর্মের কুফল চিন্তা কবতে হয়। পাপ, রো' 
ব্যাভিচারের কুফল বিচার কর এবং চিন্তা কর, ইন্দ্রিয়ম্খ কত ক্ষণিক এবং । 
কুফল কত মারাত্মক। পঞ্চম ধ্যানে হৃদঘ সৌমা ও শাস্তভাবে পরিপূর্ণ কর $ 
গ্রীতি ও ঘ্বণা, দৌরাত্য ও অত্যাচার, সম্পদ্‌ ও অভাব প্রভৃতির উর্ধে উথিত 
এবং নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত চিত্তে তোমার ভাগ্যের দিকে লক্ষ্য কর। তথাগ! 
খটি শিষ্য কৃচ্ছু তপন্তা ও বাহ্‌ অনুষ্ঠানের উপর আস্থা স্থাপন করে না। । 
অহংভাব বর্জনপুর্বক অমিতাভ বুদ্ধের উপর সর্বান্তঃ করণে বিশ্বাস স্থাপন কর । 

তথাগত অমিতাভ তত্ব ব্যাখ্য! করে শিষ্যের অন্তরে দৃষ্টিপাত করলেন € 
তখন ও কিছু সংশয় ও উৎকা৷ দেখতে পেলেন । তখন তিনি জিজ্ঞাস! কর? 
“বাবা! তোমার হাদযে ষে প্রশ্নগুলি জাগছে সেগুলল আমাকে জিজ্ঞান। কর 
তখন শিষ্য বললেন, “কোন সামান্ঠ ভিক্ষু কি ভাবশ্ুদ্ধি দ্বার অভিজ্ঞ * ও খর 
লাভ করতে পারে? আমাকে খদ্ধিপথ দেখান। আমাকে সেই ধ্যানশি 
দিন, যার দ্বার সমাধিলাভ হয়।, তখন তথাগত বললেন, “অভিজ্ঞা কি 
শিষ্য উত্তর দিলেন, “ছয় প্রকার অভিজ্ঞা আছে--(১) দিব্য চক্ষু (২) দিব্য 
(৩) ইচ্ছামত দেহকে ছোট বড় করার শক্তি (৪) পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান 
জাতিত্ররত্ব (৫) অগ্ঠের মনোভাব অবগতি (৬) জীবন-আ্োতের 
অবস্থার জান 1” 


" অলৌকিক জ্ঞান। ছয় প্রকার অভিজ্ঞ! বুদ্ধ লা কবেছিলেন। 
+ অলৌকিক শন্তি। আনে”্ট আইটেলের মতে জড় শক্তির উপর চিৎশক্তির প্রভুতব। 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১২৫ 


তথাগত উত্তর দিলেন, “এগুলি খুবই অদ্ভুত সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেকে, 
ই এগুলি লাভ করতে পারে । তোমার মনের সামর্থ্য বিবেচন। কর। 
1 থেকে প্রান ছুই শত লিগ দূরে তুমি জন্মেছিলে ৷ তুমি কি মনে মনে শক 
তোমার জন্মস্থানে গিয়ে পিত্রালয়ের খু টিনাটি খবর স্মরণ করতে পার না? 
[ছ ব্যাত্যা দ্বারা! কম্পিত হয়েছে অথচ উৎপাটিত হয়নি তার মূলগুলি কি 
মনস চক্ষে দেখতে পাও না? ওযধির সংগ্রাহক কি মানস নয়নে যখন ইচ্ছ। 
কোন লতাপ।তার মুল, ডালপালা, ফল-পাত। এবং সেগুলির উপকার 
ত পারে ন।? বহুভাষাবিৎ কি যে কোন শব্ধ মনে আনতে পারে না, যার' 
; অর্থ ও ভাব তার জানা আছে? এদের সকলের চেয়েও তথাগত সর্ববস্তুর 
ঘবগত আছেন । তিনি লকলের অন্তর দেখেন এবং মনোভাব বুধতে 
ন। প্রীণিগণের ক্রমধিকাশ ও ভবিষাৎ তিনি সর্বদা অবহিত 
ন। 
শযয বলেন, “তাহলে তথাগত শিক্ষা দেন যে, মানুষ ধ্যান সহায়ে 
গর আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে ।” তখন তথাগত জিজ্ঞাসা! করলেন, 
নকোন ধ্যান সহায়ে মানুষ অভিজ্ঞা লাভ করতে পারে ?” শিষ্য উত্তর 
ন, "অভিজ্ঞা লাভের চারটি ধ্যান আছে। প্রথম ধ্যানে নির্জনে মনকে 
[পরত। থেকে মুক্ত করতে হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে মন আনন্দ ও আহলাদে 
হয় ও প্রশান্ত থাকে । তৃতীয় ধ্যানে অধ্যাস্স বিষয়ে হর্লাভ হয়। চতুর্থ 
স্পুর্ণ সংশুদ্ধি ও শান্তির অবন্থ। লাভ হয়। তখন মন শোকছুঃখের 
১লেযায়। 
থগত বললেন, “বেশ বাব, স্শাস্ত ও সংযত হও ও অসৎ আচরণ ত্যাগ 
অসৎ কার্ধে ব অসৎ বাক্যে মন অশুদ্ধ হয়ে যায়।” তখন শিষ্য অন্থনর 
মন, *হে তথাগত, আমার প্রতি ধৈর্য ধারণ করুন । আমার বিশ্বাস 
কিন্ত বোধ নেই; তথাপি আমি লত্যান্বেধী। আমাকে খদ্ধিপথ শিক্ষা] 
তখন তথাগত বললেন, “চার উপায়ে খদ্ধিলাভ হয়-( ১) মন্দগুণ 
1সতে দিও না। (২) যে মন্দগুণগুলি মনে উঠেছে সেগুলি দুর কর। 


১২৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


'€৩) যে সাধুতা এখনে। নেই তা জাগ্রত কর। (৪) একনিষ্ভাবে সূ 
সন্ধান কর এবং সেই সন্ধানে অধ্যবসায়ী হও। এই চারিটি উপাষ অবলঃ 
হলে'পরিশেষে সত্যলাভ স্থনিশ্চিত ।, 

মহানিববাণ স্থত্তে এবং চুলবগ্গে তথাগত নিজস্ববপ এইভাবে আনন্দ 
বলেছেন। তথাগত বললেন, “আনন্দ, বিভিন্ন স"সদে আমাকে যেতে হয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স“সদ, ব্রাহ্মণদের সংসদ, ভিক্ষুদের সংলদ এবং অন্ঠান্ত প্রাণ! 
সংস্দ। যখন আমি কোন সংসদে প্রবেশ করত।ম অমি উপবেশনের € 
শ্রোতৃমগ্ডলীখ বর্ণে রঞ্রিত হতাম এবং তাদের স্বর পধ্যস্ত আমার স্বর ; 
যেত। অনন্তর আমি ধর্মপ্রসঙ্গ করে তাধিগকে ধর্ম শক্ষা দিতাম 
উৎসাহিত করতাম ।” 

“আনন্দ, সমুদ্রের মত আমার বাণীর আটটী অদ্ভুত গুণ আছে। সাগর 
আমার বাণী উভযই ক্রমশঃ গভীরতর হ॥। সর্বাবস্থায় উভযে স্বস্ব স্বা' 
বজাষ রাখে । উভয়ে মৃতদেহগুপিকে শুষ্ধ ভূমিতে নিক্ষেপ করে। খে 
বড বড নদী সমুদ্রে পতিত হযে তাদের নাম ৰূপ হারায় এবং সমুদ্র ওঃ 
পরিগণিত হয তেমনি সকল শ্রেণীব নরনাপ্ীর] তাদের বশধারা ছেডে ₹' 
প্রবেশাস্তে পরস্পর ভাই ভ।ই হযে যায় এবং শাক্যমুনির সন্তান বলে ক! 
হয। সাগবে সব নদীর এবং সব বুষ্টির জল এসে পড়ে। কিন্ত তাতে কখ 
সমুদ্র উদ্বেলত হয না ও বেলাভূমি অতিক্রম করে না। আবার « 
জল ন1 পডলেও সমুদ্র শুকিযে যাঘ না। তেমনি আমার ধর্ম লক্ষ 
লেকে গ্রহণ করলেও তার ত্রান বা বুদ্ধি নেই। যেমন লমুদ্রজলের ং 
লোনাই হয় তেমনি আমার বাণীর একমাত্র সৌরভ আছে। সেটি বি 
সৌরভ । সমুদ্র ও ধর্ম উভয়ই মণি-মাণকা ও হীপামুক্তায় পরিপুণ। উং 
অসংখ্য প্রাণীকে শাস্তির আশ্রয় দ।ন করে 1» 

“এই আটটি অদ্ভুত গুণে আমার ধর্ম সমুদ্র সমতুল্য । আম।র ধর্ম বি 
এব* উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র ভেদ করে না। আমার বাণী শুদ্ধ জলেব 
সর্বগান পরিষফার ও পবিত্র করে। আমার ধর্ম আগুণের মত সকল 


গল্প ও উপাখ্যান ১২৭ 


শ্বীভূত করে এবং স্বর্গ ও মতত্য, বড 9 ছোট শ্রেণীভেদ করে না। আমার 
(স্বর্গরাজ্যবৎ স্বিশাল। ইহাতে নর-নারী, ব1লক-বালিক, সবল-হূর্বল 
চল শ্রেণীর মানুষের জন্ত প্রটুর স্থান হতে পারে । কিন্তু আমি বখন উপদেশ 
তম তার আমাকে জানতে পারত না এবং বলত, 'বিনি এই বাণী 
চ্ছেন তিনি কি মনগষ, ন। দেবত।?, অনন্তর আমি ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণ! 
্ অন্তহিত হতাম । কিন্তু আমার অন্তর্যানের পর তারা আমাকে 
[নতে পারত না । 


গণ্প ও উপাখ্যান 


জীপ খ্রীষ্টের স্ায় বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে ধর্ষেপদেশ দিতেন । বুদ্ধ-ধর্ম আদিতে 
টম, মধ্যে উত্তম ও অন্তে উত্তম এবং ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট হলেও লোকে 
বুঝতে পারত না। তাই তথাগত নান! গল্প ও উপাখ]ান বলে ধর্ম শিক্ষ। 
তেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে বুক্তি-বলে বা বিচার-মার্গে ঠিনি বোধি লাভ 
'রছেন তা সাধারণের অবলম্বনীয় নয় । শিশুদের ভ্তায় মানুষমাত্রই গল্প 
দতে ভালবাসে । তাই ঠিনি ধর্ম-মহিম1 ব্যাখ্যান-কালে সুন্দর সুন্দর গল্প 
[তেন। বুদ্ধ-কথিত গল্পলমুহের মধ্যে ২৪।২৫টী এখানে দেওয়া হল। তার 
নুগুপি যেমন সহজ ও চিন্তাকর্ষক, তেমনি সারগড ও শিক্ষাপ্রদ । বুদ্ধ-বাণী 
তব বলতে হলে এগুলি জান। দরকার। বুদ্ধের গল্পগুণি নানা ভাষ! ও 
শের মধ্য দিয়ে ঈশপের ফেবলরূপে পাশ্চাত্যে প্রচলিত। সাহিত্যের দিক 
যেও এগুলি অমুল্য ও উত্তম। 


জলস্ত প্রাসাদ 


(কোন ধনী গৃহীর একটী বিশাল, অথচ পুরাতন প্রাসাদ ছিল | উহার 
উ-বরগ! কীট দষ্ট, উহার থ।ম জীর্ণ এবং ছাদ শুষ্ক ও দাহ হয়েছিল। 


১২৮ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


একদিন হঠাৎ সেই প্রানার্দে আগুণের গন্ধ পাওযা গেল। গৃহ-কর্তা গৃের 
বাহিরে এসে দেখলেন, উহার ছাদে আগুণ লেগেছে । তিনি ভয়-বিহবল 
হলেন ;ঃ-কারণ তিনি তার পুত্র-কন্তার্দিগকে খুব ভ।লবাসতেন এবং জানতেন 
তার বিপদ্‌ স্বন্ধে অজ্ঞ থেকে জ্বলন্ত প্রাসাদের চারি দ্বিকে খেলে বেডাচ্ছে। 

সন্ত্রস্ত পিত। মনে মনে ভাবলেন, “আমি এখন কি করি? আমার শিশুরা 
অভ্ঞ। তাদ্দিগকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক কর! বুথা। যদি আমি ছুটে গিয়ে 
তাদের ধরি এবং বুকে করে বাহিরে নিষে আনতে চেষ্ট। করি, তাহলে আমি হয 
ছুই একজনকে বাচাতে পারি ; কিন্তু অন্তান্ত শিশু আগুণে পুডে মরবে ।৮ হঠা” 
এই চিন্তা তার মনে উদ্দিত হল। তার মনে উঠল, “আমার ছেলেমেযের 
খেল্ন| খুব ভালবাসে । আমি যদি তাদিগকে খেল্না দেবার অঙ্গীকার করি 
তারা আমার কথা মন দিয়ে শুনবে ।” 

তখন তিনি চীৎকার করে ছেলেদিগকে ডেকে বল্লেন, “তোর হীঃ 
বাহিরে আয়। তোদের জন্ঠ কি সুন্দর খেলনা! এনেছি, এসে গ্ভাখ.। এম; 
স্ন্নর খেলন1 তোর! পূর্বে কখনো দেখিস্‌ নি | সত্বর ছুটে আয়। দেরী হনে 
খেলন! পাবি না । ছেলের! খেল্নার কথা শুনে ক্ষিপ্র গতিতে জ্বলস্ত প্রাসাদে; 
বাহিরে এল। সম্তন-বংসল পিতা তখন মহানন্দে মূল্যবান্‌ স্থন্দর খেল্ন! কিনে 
সন্তানদের মধো বিলিয়ে দিলেন। শিশুরা স্বগৃহ ভলম্মীভূত হয়েছে দেখে তাদে। 
পিতাব মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারল এবং যে কৌশলে পিতা এই বিপদ্দে তাদে 
প্রাণরক্ষ1! করলেন তার ভূষসী প্রশংসায় রত হুল। 

তথাগত জানতেন যে, ছুনিযার লোকে শিশুবৎ জাগতিক সুখের চাকচিকা) 
ভালবাসে । তাই তিনি ধর্ম-ন্ুখ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতেন। এইরূপে তি? 
মানবকে পাপাচক্পণ থেকে নিবৃত্ত এবং ধর্মনাধনে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টিত হতেন 
ইন্দ্রিয-নুখের বিনিময়ে অধ্যাত্স সম্পদ দিয়ে বুদ্ধ জগদ্ধিতায় ব্যাপৃত ছিলেন । 

জঙ্মাঞ্ধ মানব 

কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি বলেছিল, “আমি বিশ্বাস করি না যে, আলোকিত জ' 

আছে ; অথব। কে!ন উজ্জ্বল বা শ্ামবর্ণ বন্ত আছে। আকাশেহৃর্য বাচন্দ্র ৭ 
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রক! নেই। কেউই এই জ্যোতিষ্ষগুলিকে দেখেনি ।” তার বন্ধুরা এই 
ক্র তীব্র প্রতিবাদ করল । কিন্তু সে তার ভ্রান্ত ধারণাকে আকড়ে ধরে 
ল এবং বললে, “তোমর। বল যে, তোমরা দেখতে পাও । আমার মনে" হয়, 
সম্পুর্ণ মিথ্যা । যদি কোন বর্ণ থাকত আমি নিশ্চয়ই তাস্পর্শ করতে পারতুম । 
দের কোন স্কুল সত্তা নেই বললে তাদের অস্তিত্বও অন্বীকার্য। তখনকার 


'ন একজন অভিজ্ঞ বৈগ্ভ ছিলেন, ধিনি চক্ষুচিকিৎসায় স্থনাম অর্জন করেছিলেন । 
নি আন্ধ্া।দি চক্ষুরোগ সারাতে পারতেন । তাঁকে ডাকা হল। জন্মান্ধ 


|কটিকে চিকিৎসা! করবার জঙন্ত। তিনি এনে চারটি সহজ ত্রব্য মিশিয়ে 
চটি ওধধ প্রস্তত করলেন। ত| কিছু কাল প্রয়োগ করার ফলে জন্মান্ধ 
টশক্তি লাভ করল । 

 তথাগত ভব-রোগের বৈগ্ভরাজ। তিনি চারিটি মাত্র আধসত্য প্রচার করে 
মুষকে ভব-রোগ থেকে মুক্ত করলেন। ভব-রোগের এমন স্থববৈগ্ত জগতে 
নই এসেছেন । 


নষ্ট পুত্র 

, কোন গৃহস্থের একটি পুত্র দূর দেশে চলে গিয়েছিল । এদিকে পিত। অমিত 
পদ্‌ সঞ্চয় করলেন। কিন্তু পুত্র অত্যন্ত দরিদ্র রইল । অন্ন-বস্ত্রের সন্ধানে 
দীন পুত্র নান! স্থানে ঘুরে ঘুরে নেই গ্রামে এলেন, যেখানে তার পিতা সম্পন্ন 
ছিলেন। পুত্রকে ছুঃস্থ দেখে পিতা অত্যন্ত ছঃখিত হলেন। পুত্র জীর্ণ বস্ত্র 
হিত ও দারিগ্র্য-পীড়িত ছিল বলে পিতা তার কয়েকটি ভূত্কে আদেশ 
লণ পুত্রকে ডেকে আনতে । 

যখন পলাতক পুত্র প্রাসাদে আনীত হল মে ভাবল, “আমি নিশ্চয়ই কোন 
ধর মানুষের সন্দেহভাজন হয়েছি । তিনি হয়ত আমাকে কারাবন্ধ 
বেন।” এই কল্পিত ভয়ে ভীত হয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই সে 
য়ে গেল। তখন পিত! পুত্রকে আনবার জন্ত অন্্চর পাঠালেন। তার! 
ন পুত্রকে ধরে নিয়ে এল তখন সে ভয়ে চীৎকার করে ক্রন্দন ও বিলাপ 

৪ 
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করছিল। পিতা ভূৃতাবর্গকে আদেশ দিলেন তার পুত্রের সঙ্গে কোমল ব্যব 
করতে। পুত্রের সমবয়স্ক ও সমাশিক্ষিত শ্রমিক একটি নিযুক্ত হল জমিদার 
তার পহকাপীরূপে । নৃতন পরিস্থিতিতে নষ্ট পুত্র গ্রীত হল। 

স্বীয় প্রাসাদের বাতায়ন দিয়ে পিতা স্বপুত্রকে নিত্য নিরীক্ষণ করনে 
ষ্খন তিনি বুঝলেন পুত্র সচ্চরিত্র ও স্বাবলম্বী হয়েছে তখন তিনি ত 
ক্রমেই উচ্চ পদে নিযুক্ত করলেন। অনেক বৎসর পরে তিনি তার পুত্র 
ভৃত্যবগ্নকে ডেকে রহস্যটি উদ্ঘাটিত করলেন। তখন দরিদ্র পুত্র ত 
পিতাকে চিনতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হল। 

অল্প অল্প করে মানবমনকে উচ্চতর শিক্ষা ।দ্তে হয় । ম্ুপ্তোখিতের ঢ 
সামান্ত আলোক সইতে পারে ; পরে সুর্যের দিকে তাকাতে সমর্থ হয়। 


অস্ছির মাছ 

কোন ভিক্ষু তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও রিপুগুলিকে সংযত করতে পারতেন ন 
তিনি সংঘত্যাগের সঙ্কল্প করে তথাগতের কাছে এলেন এবং ব্রত-মু্ত 
প্রার্থনা জানালেন। তখন ৩শথাগত ভিক্ষুকে বললেন, “বৎস, সাবধা; 
তোমার ভ্রান্ত চিত্তের রিপুগুলির গোলাম হয়ে পড়া না। কারণ আ 
দেখছি যে, তুমি পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রবল কামের কুফল থেকে খুব কষ্ট পেষেছ 
য্দি তুমি কামভাব জয় করতে না পার তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কে 
পূর্ব জন্মে অস্থির মাছরূপে তুমি কিরূপ বিপন্ন হয়েছিলে সেই গল্পটি শোন। 

একটি মাছ তার সঙ্গিণীর সঙ্গে কাম-ত্রীড়ায় আসক্ত থেকে জলের উ* 
সাতার দিয়ে বেড়াত। সঙ্গিনী সন্ুখে যেতে যেতে হঠাৎ জলের স্পশ গে 
এবং চার দিকে ঘুরে বিপদ্‌ এড়িয়ে গেল। কিন্তু কামান্ধ মাছটি ভ্রান্ত 
সঙ্গিনীর পেছনে ছুটতে ছুটুতে জালের মুখে এসে পড়ল। জেলে মাছ ন 
জালটি উপরে টেনে তুললেন। সে তখন মৃত্যু আসন্ন দেখে স্বীয় ছুভাগো 
কথা! ভাবতে লাগল এবং অষ্টার নিকট অভিষোগ করল। বোধিসত্ব মা 
মনোভাব বুঝতে পেরে করুণার হলেন এবং মাছটি জেলের কাছ থেকে কি: 
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[কে বললেন, “আজ যদি তোকে দেখতে না পেতাম তুই মরে যেতিস্‌। 
মি তোকে বাঁচাব ; কিন্ত এখণ থেকে তুই আর পাপ করিস্‌ না।£ এই 
থ] বলে তিনি মাছটিকে জলে ফেলে দিলেন। 

এই গল্পটি বলে বুদ্ধ উক্ত ভিক্ষুকে উপদেশ দিলেন, এই জন্মে তুমি সংঘ- 
ীবনের যে সুযোগ পেয়েছ তার সের। সদ্ব্যবহার কর। ক!ম-মলকে সদা 
ণ করে চলবে। যদি তুমি ইন্দ্রির-সংযম না কর তাহলে কামভাব অনলের 
ত দাউ দাউ করে জলে তোম।কে পুড়িয়ে ফেলবে । 


নিষ্ঠুর সারস প্রতারিত 


কোন দূজি বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুদের জন্য পোষাক তৈরী করে দ্িত। 
টতাদিগকে প্রতারণা করা তার অভ্যাস ছিল। এইরূপে সে অন্তাপেক্ষা 
জেকে চতুর ভেবে গৰ্ অনুভব করত। একদ| সে কোন আগস্তকের 
হিত দরকারী ব/বসায়ে সংশ্রষ্ট হয়। সে তার প্রভুকে প্রতারণাময় কার্ধে 
1গু দেখে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। 

তথাগত বললেন, “লোভী দর্জির কপালে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 
ব পুৰ জন্মে সে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অপরকে ঠকাতে গিয়ে 
(শেষে সে নিজের সবনাশ করেছিল । এই €োণ্ী মানুষ বহু পুরুষ পুর্বে 
রসকপে একটি পুকুরের কাছে বাস করত । যখন গ্রীক্ম খতু এল এবং 
রগুলির জল শুকিয়ে গেল তখন একদিনে সে কাতর স্বরে মাছগুলিকে বল্ল, 
১মাদের ভাবী কল্যাণের জন্য তোমরা ব্যস্ত নও কি? এখন এই পুকুরে 
| কম জল আছে এবং আরও কম আছে তোমাদের আহার্য। তোমরা 
কবে যখন এই গ্রীন্মরকালে পুকুরটি শুকিয়ে যাবে?” মাছগুলি উত্তর 
ধা. “হা তাইত, আমর! কি কি?” সারস বললে, “একটি বড় সুন্দর হুদের 
॥ন আমি জানি, যার জল কখনো শুকায় না। আমি যদি আমার ঠোঁটে 
র তোমাদের এক একটিকে সেই হ্রদে বয়ে নিয়েযাই তাতে তোমরা 
গা আছকি!?* যখন মাছগুপি লারসের সততায় অবিশ্বাস করতে লাগল 


১৩২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


সে তখন প্রস্তাব করল তাদের একজনকে নিয়ে উক্ত হুদ দেখাতে । তাতে একটি 
বড় বাটামাছ অন্ঠান্ত মাছের প্রাপরক্ষার্থ নিজেকে বিপন্ন করতে রাজী হল। 
তদনুনারে সারল তাকে একট সুন্দর হ্রদে নিয়ে গেল এবং হুদটি দেখিদে 
নিরাপদে ফিরে নিয়ে এল । তখন সকলের সন্দেহ দূরে গেল এবং মাছগুনি 
সারসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল। এখন সারস সেই পুকুর থেকে এক 
একটি মাছ ঠোঁটে নিয়ে গিয়ে অদূরে একটি বরণ গাছে বসে খেয়ে ফেলল। 

সেই পুকুরে একটি বড চিংডি মাছ ছিল। সারস তাকেও থেয়ে ফেলা 
উদ্গোশ্ট্রে বললে, “আমি সব মাছকে এখান থেকে নিয়ে একটি বড হে রেখেছি 
এস, তোমাকেও নিয়ে যাই ।” গলদ চিংডি জিজ্ঞাস] করল, “আমাকে কিক 
ধরে তুমি নিয়ে যাবে ?” সারস উত্তর দিল, “আমার ঠোঁট দিয়ে তোমাকে চে 
ধরব।” তখন চিংডি মাছ বললে, “তুমি যণি সেরূপে আমাকে ধর তাহ; 
আমাকে ফেলে দেবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব ন।। সারস তাকে বুঝিয়ে বলছে 
তুমি আদৌ ভয় পেও না। সার! রাস্তা তোমাকে শক্ত করে ধরে থাকব।' 

সেই চিডিং মাছটা খুব চালাক ছিল। সে সারসের কথা শুনে মনে ম্‌ 
ভাবল, 'যদি এ বক একবার কোন মাছকে ঠোঁটে ধরে সে নিশ্চয়ই তা 
হ্রদে ফেলবে না॥ অবশ্ত ধদি সে সত্যই আমাকে কোন হদে নিয়ে যায় ও 
অতি চমৎকার | কিন্তু যদি সেনা করে তাহলে আমি তার গল! কেটে তা 
মেরে ফেলব।' চিংড়ি বককে 'প্রকাশ্তে বলল, “দেখ ভাই! তুমি আমা 
শক্ত করে ধরতে পারবে না। আমরা গলদ1 চিংডির জাত । আমারে 
কামড় প্রসিদ্ধ। যদি তুমি আমাকে আমার দাড়া ছটি দিযে তোমার গর 
জড়িয়ে ধরতে দাও তাহলে আমি সানন্দে তোমার সঙ্গে যাব।, 

সারস বুঝতে পারলে না যে, চতুর চিংড়িটা তাকে প্রতারিত করতে চো 
করছে। তাই সে তার প্রস্তাবে সম্মত হল। কামারের স্লাড়াশীর মত ঢি৫ 
মাছ তার হট লম্বা! দাড়! দিষে বকের গল! দৃঢ়রূপে জড়িয়ে ধরল এবং বল 
“এখন আমকে নিয়ে চল।” সরস চিংড়িকে নিয়ে হ্রদের কাত্ছ গেল এব 
হুদটি দেখিয়ে বরণ গাছের দিকে ফিরল। তখন চিংড়ি চীৎকার করে বদ 


গল্প ও উপাখ্যান ১৩৩ 


“খুড়ো মশায়, হুদটা তো ওদিকে ; তুমি আমাকে অন্ত দিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? 
[সারস উত্তর দিল, “তুমি কি তাই মনে কর? আমি কি তোমার খুড়ো যে, 
[আমি তোমাকে ভাল হ্রদে বয়ে নিয়ে যাব? আমি কি তোমার চাঁকর যে, 
তোমাকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে তোমার মনঃপৃত স্থানে রেখে আসব ?' অদূরে 
বরণ গ|ছের তলায় মাছের কাটার স্পের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যেমন আমি 
সেই মাছগুলির প্রত্যেকটি খেয়েছি ঠিক তেমনি তোমাকেও চিবিয়ে খাব |” 

চিংড়ি মাছ উত্তর দিল, “আহা! সেই মাছগুলি তাদের নির্ুদ্ধিতার জন্য 
তোমার দ্বার] ভক্ষিত হয়েছিল! কিন্তু তুমি আমাকে মারতে ও খেতে পারবে 
না! পক্ষান্তরে তোমাকে ই আমি কামড়ে মেরে ফেলব । কারণ তোমার বোকামির 
জন্য তুমি বুঝতে পারনি যে, তুমি আমার দ্বারা প্রতারিত হয়েছ। যদি আমরা 
মরি, উভয়ে একত্রে মরব। আমি তোমার গল! কেটে তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করব।” এই বলে চিংড়ি মাছ তার লম্ব! দাড়া ছুটি দিয়ে নিষ্ঠুর সারসের গলা 
খুব জোরে কামড়ে ধরল । তখন সারস হাঁপাতে হাপাতে এবং চোখের জল 
ফেল্তে ফেলতে এবং মৃত্যুভয়ে কাপতে কাপতে চিংড়িকে অনুনয় করল, “হে 
প্রভূ, আমি তোমাকে খেতে চাইশি। আমাকে বাচাও।”, চিংড়ি তখন সগর্বে 
বলল, “অতি উত্তম! নীচের দিকে উড়ে গিয়ে আমাকে হুদে ফেল। তখন 
সারল উড়ে গিয়ে হুদের তীরস্থ পদ্কের উপর চিংড়িকে ফেলল। ইতোমধ্যে 
চিংড়ি লারসের গলাটি এমন ভাবে কাটল, যেমন লোকে শিকাগীর ছুরি দিয়ে 
পন্মফুলের গাল কাটে। সারসের গল! কেটে সে হদের জলে ডুবে গেল। 

যখন বুদ্ধদেব গল্পটি শেষ করলেন তখন তিনি এই মন্তব্য করলেন, “এইরূপে 
কেবলমাত্র এখনই এই লোক প্রতারিত হয়নি। কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মেও সে 
মমভাবে প্রতাগ্িত হয়েছিল । 


চার প্রকার পুণ্য 


কোন ধনী মানুষ নিজ গৃহে প্রতিবাসী ব্রাহ্গণগণকে নিমন্ত্রণ করে বহুমূলা 
উপহার গিতেন। দেবতাগণকে বিবিধ নৈবেগ্ধ দানেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। 


৩৪ বুদ্ধেব কথা ও গল্ল 


ভগঝান্‌ বুদ্ধ বললেন, 'ষদি কেহ প্রত্যেক মাসে হাজার ষজ্ঞ করে এবং নিরস্তর 
দানাি পুণ্য কর্মে রত থাকে সে তার লমান হয় না যে, মুহূর্তমাত্র ধর্ম-ভাবেব 
উপর মনঃস্থির করে। 

বিশ্ববন্দিত তথাগত বলতে লাগলেন, “চার প্রকার দান আছে। প্রথমতঃ 
যখন দ|ন অধিক ও পুণ্য অল্প হয়। দ্বিতীরতঃ যখন দান অল্প ও পুণ্য অগ্লপ। 
তৃতীয়তঃ যখন দান অল্প ও পুণ্য অধিক এবং চতুর্থতঃ যখন দান অধিক এব" 
পুণ্য ও অধিক 

ষেত্রান্ত ব্যক্তি দেবতাগণের উদ্দেগ্ে যক্ঞানুঠ।নার্থ প্রাণী হত্যা করে এব" 
তৎসঙ্গে ভোজ্য ও মগ্ঘপানাদিতে রত হয সে-ই প্রথম দানের দৃষ্টান্ত । 
এখানে দান অধিক ; কিন্তু পুণ্য অল্প। যখন কেহ লোভবশে এবং অসদ্‌ 
উদ্দেশ্ত্ে দেয় তখন সে বস্তর কিষদংশ আত্মপাৎ করে। তাহাই দ্বিতীয় দানের 
উদাহরণ । ইহাতে দানও "অল্প পুণ্য অল্প। যখন মানুষ প্রীতিভরে এবং দয! ও 
প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হওযার উদ্দেশে দান করে তাহাই তৃতীষ দানের দৃষ্টান্ত । এতে দান 
কম হলেও পুণ্য অত্যধিক ও শাশাতীত। চতুর্থ দানেব দৃষ্টান্ত এইরূপ--ষখন 
কোন ধনী নিংম্বার্থঙাবে ধন-সম্পদ দান করেন এবং মানব জাতির কল্যাণার্থ বা 
অন্যের অভাব পুরণার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ।” 


জগতের আলো। 


কৌশাম্বীতে এক শোত্রিয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তখন তর্কে তার 
সমকক্ষ কেউ না! থাকায তিনি একটি জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে চল্ঠেন। 
তার এপ অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন, জগৎ 
এত অন্ধকার যে, উহাকে সাধ্যমত 'আলোকিত করবাব জন্য এই মশাল নিষে 
আমি ঘুরে বেডাই। 

* প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক ডাইওভিনিস দিনের বেলা এবটী। ₹ষন হাতে ববে রাশ্তায় ঘুবে 
বেড়াতেন এবং সামনে লোক এলে লষ্ঠনটা তুলে তাকে দেখতেন। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা ববত 


আপনি এরূপ বচ্ছেন কেন? হিনি হেসে উত্তর দিতেন, আমি এবটী খাঁটি মানুষের সঙ্ধান 
করছি। 


গল্প ও উপাখ্যান ১৩৫ 


বাজারে কোন শ্রমণ বসে এই কথাগুলি শুনতে পেলেন। তিনি সেই 
দণকে বললেন, “হে বদ্ধ, দিনের আলো! জগৎ জুডে রয়েছে। তা.তুমি 
খতে না পেয়ে জগৎকে অন্ধকার ভাবছ কেন? তোমার মশাল দিবাকরের 
হম! অ।দৌ বাড়াতে পারছে না। অপরকে জ্ঞানালোক দানের যে শুভেচ্ছ! 
মার আছে তা যেমন নিক্ষল তেমনি উদ্ধত |” 

এই কণ' শুনে ব্রাহ্মণ জিজ্ছ্সা! করলেন, “আপনি যে হুর্যের কথা বলছেন, 
নিকোথায় ? শ্রমণ উত্তর দিলেন, “তথাগতের প্রজ্ঞাই মানবমনের নিকট 
ভুল্য। সেই অপাণিব উজ্জবলত! দিনে বা রাত্রে 'মাদেৌ হাস পায় না। ষার। 
দ্ধর শরণাগত তার! জীবনপথে সেই জ্ঞানালোক দেখতে পান 'এবং নির্ব।ণলব্ 
শ্বত স্থখের অধিকারী হন ।” 


বিল।সময় জীবনযাত্রা 


যখন বুদ্ধ শ্রাবন্তীর উপকণ্ঠে আর্ধপর্ম প্রচারে রত ছিলেন এক ধনবান বাক্ত 
র কাছে এলেন। সেই ব্যক্তি নানা রোগে ভুগতেছিলেন। তিনি যুক্ত কনে 
কে নিবেদন করলেন, “হে জগৎপুঙ্গ; তথাগত, আপনাকে আমার প্রণাম কর! 
চত। কিন্তু অ।পন।কে প্রণাম করতে অক্ষম বলে আমায় ক্ষম। করবেন। 
মি স্থলতা, নিদ্রালুত। প্রভৃতি তামপিক দোষে এত তুগছি যে, বিন] কষ্টে 
মি নড়তে চড়তে পারি না।' 

হথাগত ধিলাসী ব)প্িকে দেখে লিজ্ঞানা করলেন, “তামার রোগগুলির 
রণ জানবার ইচ্ছ! আছে কি?” যখন সেই ধনী ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ 
রলেন তথাগত বললেন, “যে অবস্থায় তুমি কষ্ট পাচ্ছ তা এই পাচটি কারণে 
র়ুথাকে ।-_ভূরিভে।জন, শিদ্রা প্রিয়তা, ভোগেচ্ছা, চিস্তাহীনত! ও কর্মবিমুখতা। 
[হরে জিহবা-সংযম অভ্য।স কর। এমন কতকগুলি কর্মে রত হও যাতে 
তামার সামর্থ্যের সদ্ব্যবহাপ ও পরোপকার হয়। আমার এই উপদেশ 
স্থদরণ কগলে তুমি দীর্ঘজীবী হবে ।” 

দমী লোকটি বুদ্ষ-বাক্য'শ্মরণ করে রাখলেন এবং তদনুমারে চলতে লাগলেন। 


১৩৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


কিছু কাল পরে দৈহিক লঘুতা1 এবং যৌবন-স্থুলভ প্রফুল্লতা ফিরে পেয়ে ঘোড 
ন! চডে ও অনুচর ন1 নিয়ে তিনি তথাগতের কাছে পদতব্রজে এলেন এবং নিবে 
করলেন, "ভগবন্‌! আপনি কৃপাপুর্বক আমার দৈহিক অসুখ সারিয়ে দিয়েছে, 
এখন আমি আপনার কাছে এসেছি মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য |” তথা, 
উত্তর দিলেন? প্বিষয়ী লোক দেহকে পুষ্ট করে ; আর জ্ঞানী মনকে সদ্ভা 
সমৃদ্ধ করে। ইন্ত্রিয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য যে সদ। যত্বশীল হয় সে নি 
সর্বনাশ ডেকে আনে। ষে ধর্ম-পথে চলে তার পাপ-মুক্তি ও আম্ববুদ্ধি -। 
কয়।” 


আনন্দ প্রকাশ 


সুমনের ক্রীতদাস অন্নভার মাঠে ঘাস কাটার পরেই একটি শ্রমণকে দেখ 
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে অগ্ন ভিক্ষা করতে । ঘাসের বোঝা ছুঁডে ফেলে দি. 
সে বাডীতে ছুটে গেল এবং তার ভক্ষণার্থ যে অন্ন প্রস্তুত হয়েছিল তা নি৷ 
ফিরে এল এবং শ্রমণকে শ্রদ্ধাভরে দান করল । শ্রমণ দত্তান্ন খেলেন এ 
দ|তাকে ধর্মকথ! শুনিয়ে আনন্দিত করলেন । ম্মনের কন্তা জ|নালার ভি 
দিয়ে এই দৃশ্ত দেখে বলল, “ভাল অন্নভারঃ ভাল খুব ভাল করেছ। 

হ্থমন এই কথাগুলি শুনে তার কন্ঠাকে এর অর্থ দিজ্ঞাসা করলেন এবং অ 
ভারের সাধুভক্তি ও শ্রমণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আশ্বাস-বাণীর কথা শুনে ত' 
কাছে গেলেন এবং দানানন্দের অংশ লাভের জন্য তাকে অর্থ দিলেন। অন্নভার 
বলল, প্রভো, প্রথমে আমি শ্রদ্ধেয় সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলে! 
শ্রমণের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, “আপন।কে অন্নদান করে যে পুণ্যানন্দ পেখে' 
তার ভাগ দিবার জন্ত আমার প্রভু আমাকে অনুরোধ করেছেন। এই বিঃ 
আনন্দের অংশীদার তাকে করা উচিত কি ?” 

শ্রমণ এই গল্পটী বলে উত্তর দিলেন, “কোন গ্রামে এক শত গৃহ ছিল। তন. 
একটাতে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল। অনন্তর কোন প্রতিবেশী তাণ প্রা 
নিয়ে এসে জ্বালিয়ে নিল। এইরূপে গৃহ হতে গৃহাস্তরে সেই আলো ছি 
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ডল এবং গ্রামের উজ্জ্বলতা বেড়ে গেল। তন্রপ ধর্মালোক গ্রসারিত হতে 
রে প্রকাশকে খর্ব নাকরে। তোমার দানের আনন্দ ছড়িয়ে দাও, স্কলের 
ধ্যে বিলিয়ে দাও ।” 

অন্নভার স্বীয় প্রভুর গৃহে ফিরে গিয়ে তাকে বল্ল, “প্রভো ! আমার 
1নানন্দের এক অংশ আপনাকে উপহার দিতেছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন ।” 
[মন তা সানন্দে গ্রহণ করে ত।র ক্রীতদাসকে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্ত 
দ্নভার উত্তর দিল, “প্রভো ! আমি অর্থ নেব না। যদি আমি অর্থ নিই তা 
লে দানানন্দকে বিক্রয় কর! হবে । আনন্দ কেনা বা বেচা যায় না। অগ্গগ্রহ 
বক এটি উপছাররূপে গ্রহণ করুন।” সুমন উত্তর দিলেন, “ভাই অন্লভার, 
[মি আজ হতে আমার গোলামী থেকে মুক্ত হলে। বন্ধুবং তুমি আমার সঙ্গে 
[াস কর এবং আমার শ্রদ্ধার পিদর্শনরূপে এই উপহারটি ন/ও।” 


অনবহিত মুঢ় 


কোন বয়োবৃদ্ধ ধনবান্‌ ব্রাহ্মণ পাথিব বস্তুর নশ্বরতা! সম্বন্ধে অমনোষোগী হয়ে 
বং দীর্ঘজীবী হবার আশা করে নিজের জন্য একটি বৃহৎ প্রালাদ নির্মাণ 
'রলেন। বুদ্ধ আনন্দকে এই ব্রাঙ্গণের নিকট পাঠালেন এই অষ্রালিক। 
নর্মাণের কারণ জানতে এবং চারিটি আর্য সত্য এবং আষ্টার্গিক মুক্তিমার্গ তাকে 
শক্ষা দিতে । 

ব্রাহ্মণ আনন্দকে স্বীয় প্রাসাদের কক্ষগুলি দেখালেন এবং সেগুলি নির্মাণের 
টদেশ্ট ব্যক্ত করলেন। কিস্তু আনন্দ যে বুন্ধবাণী শুনালেন তাতে তিনি 
কণপাত করলেন না। তা দেখে আনন্দ ব্রাহ্ণকে বললেন, “এই কথ। বল৷ 
দের অভ্যাস যে, আমার এত পুত্রকন্ত। ও ধনসম্পদ্‌ আছে। যে এই কথা 
বলে সে নিজেই নিজের প্রভু নয়। কিরূপে সে দারাস্থত, ধনরত্ব ও ভূত্যাদির 
গ্রভৃত্ব দাবী করতে পারে? বিষর়ীরা অসংখা দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। তার! 
উিষাতের বিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 1” 

আনন্দ সেই গৃহ হতে চলে যেতে না ০তেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে 
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আক্রান্ত হয়ে মার! গেলেন। যাবা ধর্মশিক্ষা করার জন্য উন্মুখ তাদিগ 
প্রেরণ! দানের জন্য বুদ্ধ বললেন, “ষেমন একটি চামচ ঝোলের আম্বাদ জান, 
পারে না তেমনি মু ব্যক্তি জ্ঞানীর পুতসঙ্গে বাস করেও সত্যধর্ম স 
অনবহিত থাকে । সে কেবল নিজের কথাই ভেবে মরে এবং সাধু. 
সহুপদেশে অবহিত হয় না। তাই সে নিজেকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করতে 
জ্ঞানালোক পেতে সমর্থ হুর না|» 


মরুভূমিতে পরিত্র।ণ* 

সে প্রায় আড়াই হাজ।র বছর আগেকার কথা । বুদ্ধগেবের কোন শিং 
সত্যল৷ভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন । একদিন তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন যে 
এই জন্মেই সতালাভ করতে হুবে। ত।ই একান্তে তিনি ধ্যান ধারণার কাটালে,' 
বেশ কয় দিন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মন দমে গেল। তিনি ভতাশ হু 
ভাবলেন, “বুন্ধ বলেছেন, জগতে নানা শ্রেণীর লোক আছে । আমি নিশ্চয়! 
সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর, নয়তো ধ্যানে আমার মন ডুবছে নাকেন? শংকা হচ্ছে 
এই জন্মে হয়তো আমার ভাগো সত্যলাভ ঘটবে না! এমন কি, সত্যলাডে 
পথও চির দিন আমার কাছে অজান৷ থেকে যাবে । নিশিদিন জালিয়ে রেখো 
আমার সাধনার প্রদীপ, কই নির্বাণের একটু জ্যোতিও তা দেখতে পাচ্ছি ন 
অতএব, এই আরণ্যক জীবনের কি লাভ ?” 

এই ভেবে তিনি নের্জনে কঠোর তপস্যা করা ছেড়ে দিলেন এবং ফি: 
এলেন বুদ্ধে় অন্ত শিষ্যদের ক।ছে জেতবনে ৷ শ্রমণের! তাদের প্রিয় ভি' 
ভাইঘ়ের সব ব্যাপার শুনে মনে বড় ব্যথা! পেলেন ও মুদছধ ভৎস্নার সু 
বললেন, “ভাই, একটা মহৎ ব্রত নিয়ে সেটি শেষ পর্যন্ত পালন না করা তোমা 
অন্তায় হয়েছে।” তারা তীকে শিয়ে গেলেন ভগবান বুদ্ধের নিকটে উৎনা 
ও উপদেশ লাভের জন্তে । 


* “কিশোর বাংলা' মাসিকের পৌধ-মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাঁশিত। 
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তথাগত জেতবনে শিষ্যদের সঙ্গে বিহার করছিলেন । তার শ্রীযমুখের' 
ও উপদেশ শুনতে তথায় উৎসুক ভিক্ষুদের ভিড জমেছিল। তখনও 
নামেনি পৃথিবীতে, দিনের উজল প্রভ1 ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। 
অস্তায়ম।ন রবির সোণালী কিরণে চার দিক ভরে ছিল। 
গমন সময়ে শ্রমণেরা ব্যধিত ধ্িক্ষু ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের সামনে 
ট থমকে দীড়ালেন। তথাগতের সৌম্য শান্ত মুতি দর্শনে তাদের মনের 
স্ত কোথায় উড়ে গেল। অন্তর্ধামী বুদ্ধ সিগ্ধ দৃষ্টিপাত্তে বুঝে ফেললেন 
। সকলের মনের কথা । তাই কেউ কিছু বলবার আগেই তিনি 
ন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে এখানে এনেছ তার 
বিকিদ্ধে। একী করেছে?” 
এমণের] বিশ্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, “হে ভগবন্, এই গুরুত্রাতা কিছুকাল 
একটি পবিত্র ব্রত নিয়েছিল। কিন্তুসংঘের প্রনে;ক সভ্যের যা লক্ষ্য 
পে গিয়ে সে এখন উক্ত ব্রত পালনের সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে ; আর 
দুঃখে চলে এসেছে আমাদের কাছে । আমর] এর কি করতে পারি? 
১ আপনি একে কিছু উপদেশ দিন যাতে এর চঞ্চল মন সুশান্ত হয়|”? 
াঁগত সন্গেহে শুধালেন ব্রতত্যাগী শিষ্যকে, 'বৎস তুমি সাধনার প্রচেষ্টা 
কি ছেড়ে দিয়েছ ?” 
দ্ধের স্বাভাবিক ও ককুণার্ড কণ্ঠস্বর শুনে ভীত লজ্জিত শিষ্য একটু সাহস 
করে বললেন, “হা! ভগবন্‌, সত্যই |” 
খন শাস্ত স্বরে বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “দেখ, এখন তুমি কৃপাঙ। নির্বাণ 
চখের অবস্থ।। তুমি এই জন্মে যদি সেই নির্বাণ লাভের জন্য উদ্তম ন। 
বে আসছে জন্মে তোমায় যথেষ্ট পরিতাপ পেতে হবে। কিন্তু বৎস, 
এত অধীর হলে কেন? পূর্ব জন্মে তোমার মন কতই না সবল ছিল। 
শোমার শক্তিতেই না পাঁচ শত গাড়ির যাত্রী ও বুষের! বালুময় বিজন 
স্থরে পিপ।সার জল পেয়ে প্রাণে বেচেছিল! এখন তুমি সাধনার হাল 
ইজে ছেড়ে দিলে কেমন করে 1” 


১৪০ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


বুদ্ধদেবের কথাগুলি শিষ্যের মর্মে গিয়ে মহ আঘাত করল, আর জা 
নুলল তার অন্তরের সব সুপ্ত শক্তিকে । তিনি নির্বাক নিংস্পন্দ হয়ে দা 
রইলেন। এদিকে অন্ঠ ভিক্ষুর! বুদ্ধকে অনুনয় জানালেন, “ভগবন্‌, এ র পুর্বজ৷ 
যে ঘটন।র উল্লেখ আপনি করলেন তা বিশদ্ভাবে আমাদের শোনান ।” 

তথাগত সহাস্যে বললেন, “তা হলে সব শোন ভিক্ষগণ। সকলের ম. 
'এভাবে এক নিমিষে আকৃষ্ট করে তিনি বলতে আরম্ত করলেন সেই 
য। জন্মান্তরের দকণ সকলে ভূলে গিয়েছিলেন । 

ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর রাজা ছিলেন তখন একবার বোধিলত্ব এক বণি 
"ঘরে জন্মান। বড হয়ে তিনি বেরিষে পডলেন বানিজ্য করতে । ॥ 
ণিলেন জন কযেক লোক এবং পাশত মালগ|ভী। অনেক ক্রোশ হ: 
পর তিনি এক বালুমর মরুভূমিতে এসে পৌছিলেন। সেখানকার বানি 
সরু ছিল যে, হাতের মুঠো তা ধরে রাখা যেত ন।। ুর্য উঠার 
পরেই সেই বালুরাশি জলম্ত মঙ্গারের মত ভীষণ গরম হয়ে উঠত । 
কেউ তার উপর দিষে চলতে পারতো না। সুতরাং যাদের সে মৰ 
পেরোতে হত, তাদের এই এক সহজ উপায় জাণাথাকত। সঙ্গে ক 
তেল ও চাল নিষে তার! রাত্রে চলত, দিনে না চলে। দিনের বেলায় 
তাবু খাটিয়ে বিছিয়ে দিত তার উপর এক খড়ের চাল। তারপর শীঘ্র ৭ 
€নরে নিয়ে সেই তীবুর ঠাণ্ড। ছায়ায় বসে দিন কাটাত। আবার ন্দ 
সময় তার! রাত্রের আহার সেরে ফেলত। পরে মাটি ঠাণ্ডা হলে যে 
গ[ভীতে বলদ্‌ জুডে রওনা হত। সংগে চালক তার নক্ষত্র-জ্ঞানের স! 
দিক শির্ণয় করে নিরাপদে তাদের নিয়ে যেত মরুভূমির পারে। 

আমাদের এই বণিকটিও উক্ত ভাবে পার হতে ল।গলেন সেই বিশ্তী্ 
ভূমি। প্রায় সাতাশী ক্রোশ রাস্তা হাটবার পর তিনি স্বস্তির শ্বান 
বচলেন ও ভাবলেন, এখন একট রাত্রির মধ্যেই 'মামরা এই ভীষণ মক! 
থেকে পরিত্রাণ পাব। ব্াত্রে আহারের পর তাদের যাত্রা আবার শুক 
এই সময়ে এক 'মঘটন ঘটল। 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১৪১ 


চালকটি সবার আগে গাড়ীতে বসে নক্ষত্র দেখে দেখে যাত্রীদের ঠিক 
র নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পথশ্রমে ক্লাস্ত হয়ে পড়ায় গদীর উপরে আরামে 
থাকতে থাকতে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে বুষেরা কখন যে 
॥ ফিরে উল্টো পথে গাড়ী টেনে নিক্ষে ষেতে লাগল ঘুমন্ত চালক তার 
'বিসর্গও টের পেল না। 

এই ভাবে বুষের। গাড়ী টেনে চলল সারাটা! রাত্রি। ভোরের দিকে যখন 
:কর ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে আক।শে নক্ষত্র দেখে বুঝতে পারল যে তার! 
ক্ষণ উল্টে! রাস্তায় এসেছে । মহা! ভয় ও ভাবনায় তার মাথ। ঘুরে গেল। 
চচিয়ে সকলকে বললে, “গাড়ী থামাও, গাড়ী থামাও ।” সব গাড়ী যেই 
ল্ল সেই পূর্ব গগনে তরুণ অরুণের সোনার হাসিও দশদিক আলো! করে 
| যাত্রীরা সমস্ত ব্যাপার বুঝে খুব চিন্তিত হল। তারা সমস্বরে বিলাপ 
তে লাগলেন, “হার, কাল যে জায়গায় আমরা তাবু খ!টিয়ে ছিলাম এ-ত সেই 
ই জায়গা দেখছি! এখন কী হবে! আমাদের কাঠ ও জল ফুরিয়ে 
ছ, আমর] সব কিছুই হারিয়েছি 1” তারা! শ্রাস্ত বলদের বাধন খুলে 
নন ও মাথায় কাপড় দিয়ে যার ধার গাড়ীতে হতাশ ভাবে বমে পড়লেন । 
স্ব বোধিসত্ব মনোবল না হারিয়ে চিস্তা করতে লাগলেন, “আমি যদি এখন 
পের কোন আশা-ভরসা না রাখি তবে এরা সকলে মারা পড়বে ।” 

সকালট! তখন বেশ ঠাপ্ড ছিল। বোধিসব* এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে 
লেন কোন উপায়ের সন্ধানে । হঠাৎ বালির ওপরে একগাছি কুশ দেখতে 
যতিনি আশ্চর্ধয হলেন ও ভাবলেন, এর নীচে নিশ্চয়ই জল আছে। কারণ 
্ মরুতে কুশ জন্মাতে পারে কেবল মাত্র বালির নীচেকার জল শোষণ করে । 
বোধিসত্বের নির্দেশে তখন সকলে কোদাল দিয়ে সেই জায়গাট৷ খু'ড়তে 
লেন। ত্রিশ গজ খেশাড়ার পর তীার্দের কোদাল এক পাথরে বিষম চোট, 

* যীর সত্ব! বোধিত ব। আলোকিত হচ্ছে, কিন্ত যিনি এখনে। নির্বাগলাভ করেননি । স্বীয় 


লাভ তপেক্ষা অপরকে মুক্তি করার জঙ্ক যার! ব্রত নিয়েছে। একমতে তার নির্বাণলাভার্থ- 
এক জন্ম গ্রহণ করবেন । 


১৪২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


খেল। তখন তার! জল পাবার আশ! ছেড়ে দিলেন । কিন্তু বোধিসত্ত 
মনে ঠিক করলেন, এ পাথরের নীচে নিশ্চমযই জল আছে। তিনি 
কাকর ওপর নির্ভর না করে নিজেই নেমে পডলেন সেই গর্তের মে 
সেখানে একটা বড পাথরের ।ই দেখতে পেলেন । তিনি নুয়ে পডে পা 
ধারে কান পাতলেন নীচ থেকে কোন শব্দ উঠে কিনা শুনবার জন্য । 
আশ ছুরাশায পরিণত হল না। পাথরের তলায় জলআ্োতের অবিরাম 
কল ধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন ! ওপরে উঠে বোধিসত্ব তাঁর বালক ভূ 
সন্গেহে আদেশ দিলেন, "বাছা? এখন যদ্দি মনে বেশ জোর না৷ রাখ 
আমরা এই ভয়ংকর মরুভূমি থেকে রক্ষা পাব না। এই লোহার হাত 
হতে ধর, সাহসে বুক বেঁধে নেমে যাও গর্ভের নীচে ও পাথরের গায়ে স. 
আঘাত কর 1” 

বোধিসত্বের সঙ্গীদের মধ্যে কেউই জল পাবার বিন্দুমাত্র "মাশা করলেন 
গভীর আশংকায় তার! নিশ্চল পাথরের মুতির মত স্তব্ধ হযে বইলেন। 
তৃষ্ণাষ তাদের চিস্তাশক্তি পধ্যন্ত বিলুপ্ত হবার উপক্রম হল । 

এদিকে ছেলেটি সাহসে ও সংকল্পে ভরপুব হয়ে বোখিসত্বের আদেশ 
গর্তের নীচে নেমে পডে এক প্রচণ্ড আঘ'ত হনল পাথরের গ।যে । বোধিস 
অভীষ্ট সুসিদ্ধ হল। পাথরটি সে আঘাত সইতে শ! পেরে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে 
টুকরা হযে গভীর জ.ল তলিয়ে গেল ও জ্ল-প্রবান্থের উদ্ধগতি আর । 
করতে পারল না। উচ্ছল জলধার। গব্‌ গব নার্দে সেই গভীর গ্ট 
ছাপিযে ওপরে উঠতে লাগল। হখন শ্রাস্ত শণকিত পথিকের! সহজ নাগ! 
মধ্যে অফুরন্ত জলরাশি পেষে মহানন্দে আত্মহারা] হযে গেলেন। তারা 
জলে তীার্দের পিপাসা মিটালেন ও স্নান করলেন। তারপর ভাত ৫ 
নিজেরা খেলেন ও বুষদের খাওয়ালেন। নুখ্যদেব যখন অন্তাচলে গেলেন 
কুয়োর মুখে এক টুকৃর! কাপড চাপা দিয়ে আবার পথ চলা আরম্ভ কপ 
পরদিন তার] গন্তব্য স্থলে পৌছলেন ও সেখানে সঙ্গের মালপত্র বেচে ৫ 
লাভ করে শেষে স্বদেশে ফিরে এলেন । 


ধর্মগুরু বুদ্ধদেব ১৪৩ 


তারা সার! জীবন যেমন কর্ষ করেছিলেন তেমন ফল ভোগ করলেন মৃত্যুর 
ময়ে। যিনি পুণ্য কর্ম করেন তিনি শুভ ফল পান। আবার যিনি পাপ কর্ম 
রেন তাঁকে অশুভ ফল ভূগতে হয়। বোধি সত্তবের সংগীর। সকলেই সারা জীবন 
'র ভাল কাজ করেছিলেন। তাই তাঁর! পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করলেন । 
|ধিসত্ব নিজেও দান-ধ্যানা্দি অনেক পুণ্য কর্ম করেন। সেজন্য মরণের পরে 
|র উধ্ব গতি লাভ হর । 

গৌতম বুদ্ধের কাহিনী এখানে শেষ হল। তারপর পর্বের ঘটনার সঙ্গে 

গল্লের সম্বন্ধ দেখাবার জন্য বুদ্ধ বললেন, যাত্রীদলের মধ্যে যেছিল নায়ক 

বোধিদত্ব বা ভাবী বুদ্ধ। যে তকণ ভূত্যটি পাথর চূর্ণ করে সকলকে দুঃসহ 
য় জলদান করেছিল লে এই ধীর ভিক্ষু ভ্রাতা; আর বোধিসত্বের বাকী 
]র1 বুদ্ধের সহচর | 

বুদ্ধের এই গল্পে ব্রতচ্যুত ভিক্ষু ভাই তীর পুর্ব জীবনের অদ্ভুত লাহসের ও 
ল্লের কথা জেনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বুঝলেন, জীবন এক 
সংগ্রাম । যে এই জীবন খৃদ্ধে মনের বল অটল রাখতে পরে এবং সাহস 
1 ও ধারভাবে কর্তব্য পালন করে যায় সেই পরিণামে বিজয়ের গৌরব- 
ঠ লাভ করে। 


বপনকারা বুদ্ধদেব 


গরছাজ নামক কোন ধনী ব্রাহ্মণ ফসলোৎসব সম্পন্ন করতেছিলেন, যখন 
তর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তথায় এলেন অন্ন-ভিক্ষার্থ। কয়েকটি 
তাকে শ্রদ্ধা শিবেদন করলেন ; কিন্ত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন, “হে 
। অন্ন ভিক্ষা'কপার চেয়ে মাঠে গিছে শ্রমিকদের মত কাজ কর। তোমার 
ভাল। আমি ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন কি এবং তার ফলে আমি আহার 


দকরি। যদি তুমি তদ্রুপ কগতে তাহলে তে!মাকে আর ভিক্ষা করতে 
দা।' 
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তদুত্তরে তথাগত বললেন, “হে ব্রাহ্মণ, আমিও ভূমি কর্ষণ ও বীজ বগ 
করে থাঁকি এবং তার ফলেই আমার অন্ন জোটে ।” ব্রাঙ্গণ জিজ্ঞাসা করলে 
“তুমি কি কৃষকের কাজ কর? তাহলে তোমার বলদগুলি কোথায়? কোথ 
বা বীজত্ত হল ?” তথাগত উত্তর ধিলেন, “আমি ধর্ম-বীজ বপন করি, সৎকর্ম 
বর্যাই সেই বীজকে অস্কুরিত করে। বিবেক ও বিনয়ই আমার হল। আমা 
মনই বন্নাধারক । আমি ধর্মের হাত ধরে থাকি । আগ্রহই আমার চালক 
উদ্ভমই আমার জলবাহী বলদ । মানব-মনে অজ্ঞানের যে আগাছা জন্মায় 
উচ্ছেদ করার জন্ত আমি হল কর্ষণ করি। তাতে নির্বাণের যে অমৃত &' 
উৎপন্ন হয় তাই আমার ফসল । এইবপে সকল ছঃখের অবসান ঘটে ।” 

তারপর ব্রাঙ্গণ স্বর্ণ পাত্রে সুমিষ্ট পাঁষস ঢেলে বুদ্ধকে দিলেন এবং বল্‌; 
“জগংগুরু মদ্দত্ত পারল গ্রহণ করুন । কারণ, গৌতম বুদ্ধ যে বীজ বপন ক' 
তা অমৃত ফল দান করে।” 


সমাজচুযুত জঙ্গযাসী 

যখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে জেতবনে ছিলেন তখন তিনি একদিন ভি' 
পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষার্থ বাহির হন এবং কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাডা 
যান। তখন পুরোহিতের গৃহ-বেদীতে হোমাগ্নি অলছিল। পুরোহিত বুদ 
দেখে অবজ্ঞা-ভরে বলে উঠল, “হে ভিক্ষু! ওখানেই দাডাও। হে হৃতভ 
শ্রমণ। এদিকে এসো না। তুমি ত সমাজচ্যুত।” থাগত উত্তর দি৫ 
“কে সমাজচ্যুত! আমি, নাতুমি। যে ক্রোধ ও ঘ্বণার বশীভূত হয়, যে 
ও ভণ্ড এবং যে ্রান্তি ও প্রবঞ্চনায় জড়িত সেই সমাজচ্যুত।” 

তথাগত আরো! বঙ্গলেন, “যে উত্তেজনাকারী ও লোভী, যে পাপানর্ 
হিংস্ুক, যে নিলর্জ ও পাপাচরণে ভয়শ্ন্ঠ তাকে সমাজচ্যুত বলে জান: 
জন্ম দ্বারা কেউ সমাজচাত হয় না, জন্ম দ্বার] কেউ ব্রাহ্গণও হয় 
মানুষের সমাজ-চ্যুতি ঘটে, এবং কর্মদ্বার।ই ব্রাহ্মণত্য ব! বৃন্ধত্ব কর্ম € 
লাভ হয়|” 
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কৃপপার্খে নারী 
প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধের দ্বাণা কোন কার্ধে প্রেখিত হন। ঠিনি গ্রামের 
কটে একটি কূপের পাশ দিষ্বা যাইতে যাই মাতঙ্গ জাতির প্রকৃতি নায়ী 
ণিকাকে দেখেন এবং তার কাছে পাশীয় জল চাহেন। প্রকৃতি বল্লে, 
হব্রাঙ্গণঃ আমি এত দীনহীন যে, আপনাকে পানীর জল দিতে সাহস ইচ্ছে 
| শীচ কুলে আমার জন্ম। আমার কোন সেব! চাইবেন না। কারণ 

[তে আপনার সাধুত্বহানি হতে পারে ।” 
আনন্দ উত্তর দ্বিংলন, “আমি তে। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি 
(জল চেয়েছি ।” এই কথা শুনে মাতঙ্গ বালিকার হৃদয় আনন্দে নেচে 
ঠপ এবং সেঠ্িক্ষুকে জল খেতে দিল। আনন্দ তাকে থন্তবাদ দিয়ে চলে 
লেন, কিন্তু সে দুরে দূরে তার পশ্চাৎ অনুলরণ করল। আনন্দ শাক্যমুনির 

যু শুনে বালিকা বুদ্ধের কাছে গেল এবং করঙগোড়ে বলল, “হে প্রে। ! 

॥ম।|কে কুপা করুন । আপনাপ শিষ্য আনন্দ যথায় থাকেন তথামম আমাকে 

[কতে দ্িন। তাহলে আশি তাঁর দর্শশ ও সেবা করতে পারি। কারণ 

দামি তাকে শ্রদ্ধ।ভক্তি করি |” 

_ তথাগত বালিকার ভঞ্চিভাব বুঝতে পেরে বললেন, “প্রকৃতি ! তোমার 
/৭ গ্রাতিপুর্ণ, কি তোমার প্রীতির মম তুমি বুঝতে পারনি । তুমি আনন্দকে 
খাস না, কিন্ত তার করুণাকে | তিনি তোমাকে যে করুণা দেখিয়েছেন 
ট তুমি নিজে শিক্ষা কর। যে অবস্থার তুমি আছ তথাম্ন নআ্রভাবে সেটি 
গ্ঠপ প্রতি দেখাও ।” 

“রাজা গোলামের প্রতি ষে দাণ্নীলত! দেখান তাতে মহাপুণ্য হয়। কিন্তু 
ই গে।লামের আধঞ্তর পুণ্য হয় যদি ততপ্রতি সামা।জক অন্তায় বা অবিচার 
গ্রহ করে সে অগ্ঠ মানুষকে করুণ! ও মৈত্রী দেখায় । দে তার অত্যাচারীদের 
তি অবজ্ঞ| বা অহুয়া প্রদণনে বিরত হয়! এমন কি, ষখন সে অত্যাচার 
তিরোধে অসমর্থ হয় তখনও করুণ!র সহিত তার্দের ওদ্ধত্য ও অভদ্রতা সহ 
রে। -প্রক্কৃতি, তুমি ভাগ্যবতী । যদিও তুমি জাতিতে মাতঙ্গ তুমি আধ 

১৪ 
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শারীগণের আদর্শ। তুমি নীচ কুলে জাত হলেও ব্রাঙ্গণর1 তোমার 
সৎশিক্ষ। পাবে। তায় ও ধর্মের পথ থেকে তুমি কখনও বিচ্যুত হইং 
তাহলে সিংহাসনস্থ! সম্ত্াজ্জীর! তোমার কাছে হার মানবে ।” 


শাস্তি শ্থাপক 

শোন যাষ যে, ছুটি রাজ্য পরস্পর যুধুৎস্থ হয়েছিল কোন বাঁধের আর 
সম্বন্ধে বিবাদ হওয়।য়। বুদ্ধ নৃপতিষুগলকে স্ব স্ব সৈশহ্ঠদল নিয়ে যুদ্ধার্থ 
দেখে বিবা দর কারণ জানাতে অনুরোধ করলেন। উভষ পক্ষের অব্ডি 
শুনে তিনি বললেন, “আমি বুঝতে পারছি ষে, তোমাদের অনেকগুলি € 
পক্ষে বাথটি মূল্যবান । তোমাদের প্রজার্দগকে এটি যে উপকার দেবে তা 
এর কোন নিক্স্ব মূল আছে কি?” নৃপতিত্বয় উত্তর দিলেন, “না 
কোন নিজস্ব মূল্য নেই । 

তথাগত বলতে লাগলেন, “আচ্ছা, যখন আপনার] যুদ্ধরত হবেন 
নিশ্চয়ই আপনাপ্দের ব্হু প্রজা! আহত ও নিহত হবে এবং আপনাদের জ 
বিপন্ন হতে পারে ।” তার? বললেন, “আপনার কথ! খুবই সত্য | প্র 
ব্যতীত আমাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনাও আছে ।” বুদ্ধ বললেন, “ম। 
রক্ত 'অপেক্ষা জড মাটির মুল্য কি বেশী” রাজার নিবেদন করলেন, “নি 
»]| প্রজাদের জীবন, সর্বেপরি রাজাদের জীবন অমুল্য | তখন ৩ 
উপসংহার করলেন, মূল্যহীন বস্তর জন্ত মূল্যবান্‌ বস্তকে পণ করা উচিত 
বুদ্ধবাক্যে নৃপতিধুগলের ক্রোধ উপশাস্ত হল এবং তার! শাস্তপুর্ণ চূক্তি 
যুদ্ধবিরত হুলেন। 


ক্ষুধিত কুকুর 
কোন মহারাজ। প্রজাপীড়ক ছিলেন । প্রজাব1 তাকে অবজ্ঞা করত। 
তথাগত তার রাজ্যে এলেন তখন মহারাজা তাঁকে দেখতে খুব ইচ্ছা « 
করলেন। যেখানে তথাগত অবস্থান কগছিলেশ তথান্স গিয়ে মহারাজা গি 
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লেন, “হে শাক্যমুনি ! তুমি আমকে এমন শিক্ষা দিতে পার য! আমান 
ক বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ও লাভবান করতে পারে।” 
তথাগত বললেন, “আমি তোমাকে ক্ষুধিত কুকুরের গল্পাট বলব। একদা! 
[ন দুর্দান্ত অত্যাচারী রাজা বাস করতেন । দেবরাজ ইন্দ্র শিকারীবেশে 
ধামে এলেন মাতালি দৈত্যকে সঙ্গে নিয়ে। দৈত্য বিশালকায় কুকুরের 
ধরে ইন্দ্রের সঙ্গে ছিল। শিকারী ও কুকুর প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। কুকুরটি 
জোরে চীৎকার করে উঠল ষে, তার শব্দে রাজবাড়ীর ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে 
ল। অত্যাচারী নরপতি সেই ভীতিপ্রদ শিকারীকে স্বীয় সিংহাসনের 
ছে ডেকে আনল এবং তার ভীষণ চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করল। 
কারী বলল্‌, কুকুরটি ক্ষুধিত। তখন সন্ত্রস্ত রাজা! কুকুরের জন্ত খাবার 
নতে আদেশ দিলেন। রাজভোজের জন্য যত আহার্য প্রস্তুত হয়েছিল 
মমুদয় অবিলম্বে কুকুরের মুখে চলে গেল; কিন্তু তথাপি সে পুর্ববৎ ভীষণ 
২কাথ করতে লগল। আরও খা আনীত হল এবং রাজভাগার নিঃশেধিত 
ঃয়। সন্বেও কুকুরের ক্ষুধা-নিবুত্তি হল না। তখন অত্য।চ।রী মরিয়া হয়ে 
জআগ। করলেন, “এই অদ্ভুত জন্তর ক্ষুধা কি কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না?" 
কারী উত্তর দ্দিলেন, না|, কিছুতেই না। তার সমস্ত শত্রর মাংল খেলেই 
|ত তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে ৮ অত্যাচারী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 
|ব শক্র কার।? শিকারী উত্তর দিল, “এই রাজ্যে যতক্ষণ একটিও ক্ষুধিত 
মনষ থাকবে ততক্ষণ কুকুর চীৎকার করবে । যারা অন্তায় করে বা 
দশকে পীড়া দেয় তারাই ওর শক্র।* মানবপীড়ক অত্যাচারী রাজ 
ন্যায় কার্য ক্মরণ করে অনুতপ্ত হলেন এবং তার জীবনে ধর্মশিক্ষা নিতে 
ণন। 
ভগবান্‌ বুদ্ধ গল্পটি শেষ করে বিষন্ন বদনে রাজাকে সম্বোধনপূর্বক বললেন, 
গত শক্তিশালীদের আধ্যাত্মিক শ্রবণশক্তি বাড়িয়ে দিতে পারেন। 
নু, আপনি যখন কুকুরের চীংকার শুনবেন তখন বুদ্ধের কথ! ভাববেন । 
লে আপনি দৈত্যকে শান্ত করবার উপায় জানতে পারবেন ।» 
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স্বেচ্ছচারী শাক 

রাজা ব্রহ্মদত্ত দৈখাৎ এক স্থন্দরী বৈশ্তপত্বীকে দেখতে পেলেন এবং ২ 
গ্রতি মনে মনে অনুরক্ত হয়ে একটি অমূল্য মণিকে গুপ্ভ।বে বৈশ্তের গানডা 
নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন । মণি হত হওয়ায় অন্বেষণ চলল এবং প|! 
গেল। চুরির অপরাধে বৈশ্তকে গ্রেপ্তার কর হল এবং রাজ! আসাম 
স্বপক্ষ সমর্থন মনোযোগ দিষে শোনাব ভাণ করলেন এবং ছুঃখের সং 
বৈহকে ফীপির হুকুম দিঞ্চেনে। রাজ।র আদেশে বৈশ্য পড়ী বাজার অন্তঃ? 
প্রেরিত হল। 

্রহ্মদতত স্বয়* বৈশ্তের ফি দেখতে গেণেন, কাণ এইবপ দৃশ্ত তাকে 
আহলাদিত করত । মৃত্যুপ্ন দণ্ড [জ্ঞ। পেষে বৈশ্ত খন গভীর কাতখত্ার সি 
কুখ্যাত বিচারকেব প্রতি দৃষ্টিপাত করল হুখন বুদ্ধ-প্রজ্ঞ।র বিছ্বাতে রাঃ 
কামাসক্ত চি চমকিত হল জহ্লাদ যখন বদ্য ব্যাও'র বধার্থ ড়া তুলে « 
তখন এক্ধদণ্ডেগ মনে অনুশোচনা! এণ। িনি শিজেকে ম।নস নষনে £ 
কাষ্ঠের উপপ্ে স্থাপিত দেখণেন। তখন তিনি চীৎকার করে খলে উঠ 
'জহলাদ, থামো। রাঁজাই বধ্য, বৈশ্য নয়। রাজার চীৎকার হতে না ই 
জহল।দের খডগ বৈশ্তের রক্কে রঞ্জিত হবে গেল । 

নির্দোষ বৈশ্ত শিহত দেখে বাজ্তা মুচ্ছিত হণেন। ষখন তীর ৮৫ 
ফিরে এল তখন পগ্গির্তনের ঝড তাঁর মনে বষ্টল। শিনি আর নি 
শাসক রইলেশ না। মৈএী ও কণার ভাবে তব জীবন মধুময় হয়ে গে 
লোকে বলতে লাগল, ব্রহ্গদ ও ব্রাঙ্গণের স্বভাব পভ করেছেন। 

চুরি ও বধাদি কুকান্গ যারা করে তাপ! পাপিষ্ঠ। আত্মপতারণাব চর 
সীমায় তার! উপশীত। স্বর্ক 5 কর্মেপ ফল প্রত্যেককে ০গাগ করতেই হে 
ভগবান বুদ্ধ জেতবনে কোন ভিশ্বকে বলেছিলেন, “অস্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্ে 
পর্বতবিবরে প্রবেশ করলেও পাপ কর্মের ফল কেউ এডাতে পারখে ॥ 
ইহলোকে এমন কোন স্থান নেই যেখানে থাকলে কুকর্মের ফল বান 
এড়ান যায়।” 
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বাসবদত্তী* 

মথুগাপুরীতে বাসবদণ্তা নামে এক বারাঙ্গনা৷ ছিল। সে হঠাৎ বুদ্ধ-শ্ম্যি 
গুগ্তকে দেখতে পেল। উপপগুপ্ত দীর্ঘকায়, হ্থদর্শন ও তারুণ্যমণ্তিত ছিলেন । 
সবদত্তা তর প্রণ্ত অতিশয় 'অনুরক্ত হল। সে তরুণ শ্রমণকে নিমন্ত্রণ করে 
ঠাল। কিন্তু উপগ্ুপ্ত উত্তর দিলেন, "বাসবদত্তাকে দেখা করবার সময় এখনও 
1গত হয়নি উপগুপ্তের পক্ষে |৮ 

বারাঙ্গুন। উত্তরে বিশ্মিতা তমে আবার শ্রমণকে বলে পাঠালেন, বাসবদত্। 
গম পাথিনী, ম্বর্ণকাজ্ফিণী নয় উপগুপ্তের কাছে। উপগ্ুপ্ত পুর্ব প্রকার 
বাধ্য উত্তর দিলেন, কিগ্ত নিজে এলেন না। কয়েক মাস পরে বাসবদত্তা 
ধান শ্লীব প্রেমে পড়ে এবং যুগপৎ মথুরাগত ধনী বণিকও বাসদস্তার প্রতি 
মুক্ত হন | বনিকের এ্রর্ষলোভে এবং অন্ত প্রেমিকের ঈর্ষাভয়ে বাসবদতা 
ধান শিল্পীর বধের ষড়যন্ত্র করল এবং তাকে বধ করে তার মৃতদেহ আস্তাকুড়ে 
তে রাখল। 

যখন প্রধান শিল্পী হঠ।ৎ নিকন্দিষ্ট হলেন তখন তার 'আরস্মীয় স্বগগনরা সন্ধান 
রতে করতে তার শবদহ পেলেন । বিচারকের দ্বারা বাসবদত্তার বিচার 
ল। বিচারে সে শিল্পীর হস্তারণপে প্রমাণিত হওয়ায় তার এই দণ্ড হল, 
“প শাক-কান, ও হ!তপ1 কেটে তাকে কবরখানায় ফেলে দেওয়া হল। 
বদত্ত। প্রেমিকা রমণী ছিল। চাকরাণীদের প্রতি তার দয়া-দাক্ষিণ্যও 
1 'অদ্ুত। তার এক কুমারী ভৃত্য কবরখানায় তার ভূতপূর্ব কর্রীকে 
ঙন্ধরে সেবা করল এবং তার মৃত্যু-যন্ত্রণা হাস করবার জন্য চেষ্টিতা হল। 
নত মুমূর্ষু বাসদত্তার ক্ষত শ্থানগুলিতে বহু কাক বসে ঠোক্রাচ্ছিল। কুমাগী 
ঢা কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিল। ঠিক এই সময়েই উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে 
খতে এলেন । 


* বার্ন গণীত 1100090101102 6০ 1 17256015০01 00019 
10011572) ( প্যারিস, ৯৮৮৪ ) দ্রষ্টব্য | 
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যখন উপগুপ্ত এলেন তখন মুমূর্ষু রমণী তার দাসীকে আদেশ দিলেন ত 
কতিত ও সংচ্ছিন্ন অলগুলি কুণড়য়ে এনে এক খানি কাপডে ঢাকা দিয়ে রাখছে 
উপগ্ুপ্ত এসে সদয়ভাবে বাসবদত্তার কাছে বসলেন । তখন বারাজনা ধৃট 
সহকারে শ্রমণকে বল্লেন, "একদা এই দেহ প্মের মত স্ুগন্ধিত ছিঃ 
তখন আপনাকে আমার প্রেমার্ঘ্য পাঠিয়েছিল।ম। সে সময় আমি মুক্তাহ 
ও সরু মশ্লিনে আবৃত ছিলাম। এখন আমি ঘাতকের খডগে ছিন্ন ছি 
এবং আমর সুন্দর শরীর রক্তাক্ত ও মলিন | 

তরুণ সন্যাসী সুশান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, “ভগিনী, আমি আমার সু 
জন্য তোমার কাছে আমি নি। তুমিষে সব স্থুষমা হারিয়েছে তদপে। 
মনোহর সুষম! দানের জন্ত আমি এসেছি । আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তথা? 
ধরাধামে বিচরণ করছেন এবং তার অমৃত বাণী শিক্ষা দিচ্ছেন। তখন তু 
প্রলোভনে বেষ্টিত এবং তুমি এ্রহিক স্থখের আকাজ্ষাও ভোগ-লিগ্পায় মে 
ছিলে তখন তুমি ধর্মকথায় কান দিতে না। স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ন 
ভোগ-স্থখের মোহে অভিভূত ছিলে বলে তুমি বুদ্ধ-বাণী শুনতেও না। সু 
দেকের আকর্ষণ স্থতীব্র এবং অচিরে মনকে প্রলুন্ব করে। তুমি প্রলোঃ 
এড়াতে পারনি এবং নশ্বর সৌন্দর্যে আস্থা শ্থাপন করেছিলে । যদি ঢু 
আমাদের গু% বুদ্ধের বাণী গ্রহণ কর তাহলে এমন সৌন্দর্যের অধিকার্িণী হ 
যা! কখনও ম্লান হয় না, এবং এমন শান্তিতে পরিপূর্ণ হবে যা অনিত্য এ! 
ভোগে পাওং] যায় না।* 

বাসবদত্তার ব্যথিত হৃদয় শাগ্তি বারিতে শীতল হল। দিব্যাণ্দ্দে ৫ 
দৈহিক কষ্ট-যন্ত্রণাও অবনিত হল। সেবুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে 
পাপের প্রায়শ্থিত্ব শাস্ত চিত্তে সহ করে দেহত্যাগ করল। 


জন্দবুনর্দে বিবাহভোজ 
জন্মুনদবাসী কোন ব্যক্তির বিবাহের কথা! ছিল পর দিন। সে ভাব 
বুদ্ধদেব কি আমার বিবাহভোজে উপস্থিত থাকৃবেন? তথাগত তার বা 
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দিয়ে ষেতে যেতে তাকে দেখলেন, এবং বনের অন্তরের অব্যক্ত আকাজ্! 
তে পেরে তা পূর্ণ করতে সম্মত হলেন। বরের আয়োজন নির্ধারিত ছিল। 
তথাগত বছ শিষ্য সমভিব্য।হারে তার বাড়ীতে এলেন সে যথাসাধ্য তাদের 
? অভিবাদন ও অভ্যর্থন! করে প্রার্থন! জানালে, “হে ভগবন্, আপনি ও 
নার শিষ্যবৃন্দ আমার পণকুটীরে পরিতৃপ্তি সহকারে ভিক্ষা নিয়ে আমাকে 
 করুন।৮ 

যখন সাধুরা ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন বরের বাড়ীতে পলানন ও 
য়াদি প্রচুর পরিমাণে ছিল, আহার্যের অভাব পড়ল ন1। তা দেখে বর 
্য/[ন্বিত হয়ে ভাবল, “কি অলৌকিক ঘটনা! আমার আত্মীয় স্বজনগণের 
ও আয়োজন করলে ভাল হতো!। তা হলে তার্দেরও আমন্ত্রণ করতে 
তাম।” যখন এই চিস্ত। বরের মনে চলছিল তখন তার লব আত্মীয় স্বজন 
হুত হয়েও তথায় এসে পড়ল। যদিও ভোজকক্ষ বড় ছিল না তথাপি 
যয নবাগতদের ভন্ত স্থানাভাব হল না। তারা স্বচ্ছন্দে বসে আহার করলেন, 
[রি জগ্তও আছহার্ষ সন্কুলান হয়ে গেল। 

এতগুল অতিথিকে প্রফুল ও পরিতৃপ্ত দেখে তথাগত্ আনন্দিত হলেন । 
ন ধর্মপ্রণঙ্গ করে তাদিগকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং শাশ্বত স্থুখের সন্ধ।ন 
শণ। সমাগত অতিথিবৃন্দকে সম্বোধন করে বুদ্ধদেব বললেন, প্ষে দাম্পতা- 
'ম ছুটি প্রেমিক হৃদয় সন্বদ্ধ হয় সেটাকেই শ্রেষ্ঠ সুখ বলে মানুষ কল্পন৷ করে। 
& তার চেয়েও উৎকুষ্টতর স্থখ আছে। সে স্থুখ জ্ঞান-জাত, সতা-লব্ধ। 
তে পতি পত্ী বিচ্ছিন্ন হয় । কিন্তু যে সত্যধর্মের সঙ্গে পর্সিণীত হয় মৃত্যু 
'ক প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব সত্যধর্মের সঙ্গে বিবাহিত হও । 
প৩ তার পত্বীকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে শাশ্বত মিলন চায় সে স্বীয় 
রর প্রতি সত্যধর্মবৎ বিশ্বস্ত হবে। পত্বীও সেরূপ পতিকে প্রাণপণে বিশ্বাস, 
| ও সেবা করবে। পত্বীও যদি পতির মত হয় তাহলে পতিও তাকে সম্মান 
পাপণ করবে । পতি ও পত্বী ধর্মপথে চললে তার্দের বিবাহিত জীবন 
কণ ও শ্াস্তিপ্রদ হয় ।' তার্দের ছেলেমেয়েরাও পিতামাতার মত ধর্মণীল 


১৫২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


হয় এবং বংশ্বে মুখোজ্জল করে । তোমখ! কেউ জীবনে একক থেকে! না 
বিশুদ্ধ প্রেমে প্র তকে চরম সত্যের সহিত সম্বন্ধ হও। যখন মার তোমাঢ 
দৃশ্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে আসবে তখন তোমরা সত্যে বেঁচে থাকবে। সত্যং 
সনাতন। তোমর! ধর্মকে আশ্রয় করলে অমর জীবন লাভ করবে ।* 


তখন তথায় আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, ধা 
ধর্মজীবন বুদ্ধ-বান্যে বলবত্তর হয়নি । তার সকলে ধর্মজজীবনের মধুরতা উপল 
করে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলেন। 


চোরের সন্ধানে বন্ধু্দল 


শিষাবুন্দকে আগে পাঠিষে দিয়ে তথাগত স্বয়ং নানা স্থানে ঘুরে উক 
আমে উপস্থ* হলেন। পর্থে কোন কুঞ্্বনে বিশামার্থ তিনি উপথে' 
কঃলেন। সেই কুঞ্জে ত্রিশটি বন্ধু মিলে স্ব স্ব পত়ীর সাথে প্রেম লাপে প্র 
ছিলেন । যখন তার এই কর্মে রত ছিলেন তখন তীদের কিছু জিশিষ? 
অপহৃত হল। 

তখন সমগ্র বন্ধুদল চোরের সন্ধানে বাহির হন এবং তথাগতকে বুক্গত 
উপবিঞ্ দেখে থাযোগ) অভিব।দনান্তে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রো ! আপনি | 
আমাদের টনিষপত্র নিষে যেতে কেন চোরকে এই পথে দেখেছেন ?* তথা 
উত্তর দিলেন, 'তোমর। চোরের সন্ধান করবে, ন৷ ম্ব স্ব আত্মার সন্ধানে যাবে 
এই টির ম ধ্য কোনটি অধিকতর কল্যাণকর ? তরুণর। উচ্চৈঃস্বরে বলে উঃ 
আত্মনুসন্ধ/নেই আমরা যাব। তথাগত বললেনঃ 'বেশ কথা । তবে ব 
আমি তোম।দিগণে ধর্মশিক্ষা দিব ।” 

তথাগতের অনিবার্য আহ্বানে তরুণদল তার পদপ্রাস্তে বসলেন £ 
মনোযোগ দিয়ে বুদ্ধ বাণী শুনলেন। সত্যের আলোক পেঘে তারা খ্‌ 
প্রশংশা! ক্লেন এবং বুদ্ধের শরণ নিলেন। 


গল্প ও উপাখ্যান ১৫৩ 


যমরাজ ভবনে 


কোন ধর্মপ্রাণ সম্তান-বৎসল ব্রাহ্মণের গভীর তিবেক ছিল ন।। তাঁর' এক 
মন্‌ উন্নতিশীল পুত্র ছিল।” পুত্রটি সাত বংসর বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত 
ও মার যায়। হতভাগ্য পিত৷ পুত্রশোকে আত্মহারা হলেন এবং পুত্রের 
দেহের উপর মৃতবৎ পড়ে রইলেন । 

তার বন্ধুবর্গ এসে মৃত পুত্রটিকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলেন। পিত। সচেতন 
[ও এত.শোক-বিহ্বল রইলেন (য, তিনি উন্মত্ত মনুষের মত ব)বহার করতে 
ীোলেন। তিনি আর চোখের জণ ফেললেন না; কিন্তু এখানে ওখানে ঘুরে 
7 সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মশায়, মৃত্যুপুরী কোথায় বলতে 
রন? কারণ তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যমলোকে গিষে মুত পুত্রকে মত্তয-ধামে 
ধিয়ে আনবেন । 

ইস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে শোকান্ঠ পিতা ব্রঙ্গণ-মন্দিরে উপস্থিত হলেন 
ং অনেকগুলি ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নলোকে বিচরণ 
লে তিনি কোন সুগভীর গিগিবন্ছে এসে পড়লেন এবং তথায় অনেকগুলি 
ণের সাক্ষাৎ পেলেন, ধার! পর! প্রজ্ঞা লাভ করেছেন। তিনি সখিনয়ে 
দিগকে জিজ্ঞাস। কগলেন, 'মশায়গণ, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে বলে 
৩ পারেন যমরাজ ভবন কোথ।য় ?' তীর বললেন, “হে বন্ধু, তুমি তা জানতে 
৪ কেন? তখন তিনি তার দুঃখের কাহিনী বললেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্ত ব্যক্ত 
লেন। শ্রমণর1 তার ভ্রান্ত দশ।এ প্রতি করুণার্র হয়ে বললেন, “কোন 
ঠবাসী ষমলোকে যেতে পারে না। কিন্তু দুইশত ক্রোশ পশ্চিমে একটি বিশাল 
4 আছে, যেখানে বহু সংপ্রেত বাশ করে । গ্রত্যেক মাসের অষ্টম দিবসে 
কাজ সেখানে আসেন। তুমি সেখানে গেলে তা দেখা পাবে এবং তাকে 
মার বর চাইবে 1” 


াহ্ণ এই সংবাদে আহল।দিত হয়ে উক্ত নগরীতে গেলেন এবং শ্রমণর! 
মণ বলেছিলেন তেমনি, সহরটিকে দেখতে পেলেন। ভয়ঙ্কর যমরাজের 
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সম্থুথে তিনি আনীত হলে যমরাজ ত'র অনুরোধ শুনে বললেন, “তোম 
পুত্র প্রাচ্যোঘ্ধ/নে আছে ও খেল। করছে । তুমি সেখানে যাও এবং তা 
তোমার সঙ্গে এখানে আনতে বল।” স্থ্যী পিতা,ষমরাজকে ্জ্ঞাসা করতে 
«আমার পুত্র কোন পুণ্য কর্ম ন করে কিকুপে স্বর্গবাসের সৌভাগ্য লাভ করল 
যমরাজ উত্তর দিলেন, “সমক্‌ সম্ুদ্ধ তথ গতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে ম 
গিয়েছিল বলে সে স্বর্গন্ুখের অধিকারী হলঃ কোন পুণ্য কর্ম করে নয়।' 
বলেন, প্্রীতিভর! বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় শান্তিমষ ও সুশীতল বুক্ষছ।য়ার ॥ 
নরলোক থেকে দেবলোক পযন্ত প্রদারিত « এই বুদ্ধ বাণী রাজকীয় শি 
লিপির উপরে রাজার মোহরের ছাপের মত আশ্ব।সপ্রদ । 

স্থখী পিত। প্রাচ্য উগ্ভানে গিমে দেখলেন, তার পুত্র অন্যান্য শিশুদের ম 
ক্রীড়াসক্ত। ন্বর্গবাসীর আনন্দে ও শ।ঠ্ততে সেই শিশুর! সমুজ্জল হয়েছি। 
তিনি তার পুত্রের কাছে ছুটে গেলেন এবং কাদতে কাদতে বল্লেন, “বাং 
তুমি অমাকে চিন্তে পারছ না? যে পিতা কত শ্নেহে তোমাকে পা। 
করত এবং অসুখে ওধধপত্রারি দ্রিত আমি সেই ব/ক্ে। আমার স 
জীবলে।কে ফিরে চল।”” অন্ত খেলার সাথীদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ৫ 
করতে করণে সে পিহাকে *্রিস্কার সহকারে বলল, “পিতা ও পুত্রা 
বাক্য আপনি আর ব্যবহার করবেন না। বর্তমান অগ্যায় আমি সকল মা! 
সম্পর্কের অতীত এবং সম্পূর্ণ মোহমু ৪ 1” 

পুত্রের কথ! শুনে পিতা! সেখান থেকে চলে গেলেন । যখন ব্রাক্মণের * 
ভাঙ্গল তিনি জেগে উঠলেন এবং বুদ্ধের কথা ভাবলেন। তার কাছে গি 
£খের কথা বলতে ও সান্তনা! চাইতে তার ইচ্ছ! হল। তিনি জেতবনে উপ 
হয়ে বুদ্ধকে তর সকল কাহিনী জানালেন। মৃতপুত্র ব্রাহ্মণ পিত'কে চিনতে 
পারায় তর হঃখের সাম! ছিল না। বুদ্ধ ব্রাঙ্গণের কথা শুনে বল্লেন, 'মত 
তুমি আত্ম প্রতারিত হয়েছ । যখন মাগষ মরে যায় তখন তার দেহ পঞ্চত্ 
বিলীন হয়, কিন্ধ তার আত্ম! প্রোধিত হয় না! আত্ম পুণ্য কর্মফলে উর্ঘ 
লোকে যায় এবং পিতা-মাতা, শ্ত্রীপুত্রাদি সম্পর্ক বিশ্বৃঙ হয়। অতিথি যে? 


গল্প ও উপাখ্যান ১৫৫ 


শ্রযদাতার গৃহ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্থৃতি ভূলে যায় তেমনি মৃত 
পির আত্ম! মৃত্যুকালে মর্ত্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। বড়ই আশ্চর্য যে, যা! চলে 
য় তা শিয়েই মানুষ ব্যস্ত হয়। কিন্তু বেগবান্‌ জলপ্রপাতের মত জীবনের 
ন্ত অনিবার্ষভাবে এসে পড়ে । অন্ধ যেমন দীপশিখ! দেখতে পায় না, তেমনি 
স্বীয় কর্তব্য ভুলে ষায়। বিবেকী জাগতিক সন্বন্ধের নশ্ববতা বুঝতে পেরে 
গুলি থেকে নিবৃত্ত হয়। তাই তার! হুঃখাবর্তে পড়ে মরে নাঁ। পরমার্থ 
টভঙ্গী মানুষকে পাধিব সুখছুঃখের উপরে তুলে ধরে এবং চিরশাস্তির 
ধিকারী করে ।” 

বাঙ্গণ বুদ্ধকে ভিক্ষুনংঘে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং নিজ 
থিত অন্তরকে সান্তনা দানের জন্য দিবাজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হলেন। 


সরিষা! বাজ 


কেন ধনী তার সঞ্চিত স্বর্ণ হঠাৎ ভদ্মে পরিণত দেখে শোকে শযা।শায়ী 
লন এবং আহার-নিদ্রা তাগ করলেন । তাঁর এক বন্ধুত্তার অস্থখের খবর 
রে তাকে দেখতে এলেন এবং তার দুঃখের কথ! ও কারণ শুনলেন। বন্ধুটি 
( শুনে বললেন, “তুমি তোমার স্বর্ণের কোন সদ্ববহার করনি । যখন 
মি উহা সঞ্চয় করেছিলে তখন উঠা ভন্মাপেক্ষা উত্তম ছিল না। এখন 
মাব পরামশ শোন। বাজারে মাত্র পেতে এই ভম্মগুলি তার উপর 
পাকৃত রেখে তা বিক্রয়ের ভাণ কর 1 ধনী স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী 
[্ করলেন । যখন প্রতিবেশীর! তাকে জিজ্ঞানা করল, “তুমি ছাই বিক্রয় 
রছ কেন? ধনী উত্তর দ্রিলেন, 'আমি আমার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ এনেছি 

কিছুক্ষণ পরে অনাথ! দরিদ্রা বালিক রশ! গৌতমী সেই পথ দিয়ে, 
চ্িল। সে বাজারে ধনীকে দেখতে পেয়ে বলল, আপনি সোণারূপা 
্য়ার্থ রাশীকৃত করেছেন কেন? তখন ধনী বল্লেন, তুমি সেই লোণারূপা 
তে দাও। কৃশ! গৌতমী এক মুঠো ছাই নিল। আশ্র্য্য ! ছাই তার 
তে স্বর্ণ পরিণত হল। * বুশ! গোৌতমী ধর্মজ্ঞান সম্পরা ছিল বলে সর্ববস্তর 


১৫৬ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারত। এইভাবে ধনী তার সঙ্গে স্বপুত্রের বিষে দি 
এবং বল্লেন, 'অনেকের কাছে সোণ। ভক্মে চেয়ে উত্কই নয়? কিন্তর 
গোৌএমীর হাতে ভত্ম স্বর্ণ পরিণত হয়।' 

কুশা গোৌতমী” একটি মাত্র পুত্র হল এবং সে মারা গেল। শোকে 
মৃত শিশুকে বুকে নিষে প্রতিবেণী দর বাডী বাডী ঘুরে জিজ্ঞাস' করতে পা! 
এই ছেলে কে বাচাবার কোন ওষধ তোমরা কেউ জান? সক্লেমুখু 
বলতে লাগল, “পুত্রশেকে মেঘেটি আত্মহার! হযেছে । মৃত পুত্র কি বা 
অবশেষে কশ। গৌতশীর সঙ্গে একজনের দেখা হল, যে তাব প্রশ্নের এই ও 
দিল. “আমি তোমার ছেলের জন্য কোন ওষধ দিতে পাবি নাঃ কিন্ত অমি. 
বৈগ্ভ জানি, যি ন মৃতকে বাচাতে পাপন পুবনহা।বা জণনী খ্যগ্রভাবে গন 
করল, «আপনি দয়। করে বলুন, তিনি কে” লোকটি উন্ধর দিল, ' 
শাকামুনির কাছে বাও। কৃশা গৌতমী ক্ষিপ্র বেগে বুদ্ধে কাছে গেল. 
চীংকার রে বলল, 'ভগবন্। আপনি অনুগ্রহ করে সেই ওষধটি দিন, 
আমার মর! ছেলেটি বেচে উঠবে।' 

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, এক মুঠে। সপ্লিষা আমি চাই । মাতা যখন তা শীঘ্র, 
দেবাপ প্রতিশ্র ত দিলেন তখন বুদ্ধ বললেন সেই সরিষ। এমন গৃহ থেকে 
চাই ধেখানে কোন পিতা, পুত্র, বন্ধু বা পাত মরেনি। হতভাগ্য শা গো 
বাড়ী বাড গিয়ে এক মুঠে। সরিষা চাইল। সকলে তার কথা শুণে দু! 
হলে। এব" সত্যি! এনে দিলি । কিন্তু যখন গৌতমী তার্দিগকে দিজ্ঞাস| ক 
এ গৃহে কোন পুত্র বা কন্তা, পিতা বা! মাতা »রেনি তো? তারা সেই গশ্র! 
শেোকার্ হয়ে উত্তর [দগ, 'ভায়। জীবিত পোক অতি শল্লই, কিন্ত মু 


সংখ্যা অগণা ।' গৌতমী এমন কোন গৃহ পেল না, যেখানে মৃত্যুর কাণ 
জ্বলে ওঠেশি। 


গৌঠমী হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ল। সেখানে 
শহরের আলেকমালার দিকে তাপিয়ে সে দেখল, সেগুলি কেমন বিগ! 
মতন জ্বলছে ও নিভছে। নৈশ অন্ধকার ঘনিয়ে এল এবং ধরাকে ৫ 


গল্প ও উপাখ্যান ১৫৭ 


লল। গৌতুমী মানুযের অদৃ্ট ভাগ্যের কথ! ভাবতে লগল। মানুষের 
বন-প্রদীপ কেমন জ্বলে উঠে, আবার নিভে যায়! সে বুঝচে পারল, 
কাধিক্যে সে কত মূঢ় হয়েছে! মৃতা যখন অবশ্যন্তবী, অপরিহার্য তখন 
[শোকে অধীর হওয়া অন্তচিত। সে মৃতুাুশোক দমন করে পুত্রের মৃতদেহ 
লে পুতে ফেলল । সে বুদ্ধের কাছে ফিরে গেল এবং তার ধন্মে আশ্রয় নিল। 
অমৃত ব্যথিত অন্তরকে শান্ত করতে পারে ত৷ ধর্ম থেকেই পাওয়। যায় 

নুদ্ধ ত'কে বণলেন, ইহলোকে মান্তষের জীবন জরা, বাধি ও মৃতুার দ্বার! 
[লিত। পন্পপত্রস্থ জলণৎ উহা! শ্গণস্থায়ী এবং যন্ত্রণাদায়ক । জীবিত 
ক্র পক্ষে মৃত্যু এড়ান অসম্ভব জর] ও বার্ধকা মানুষকে গ্রাস কববেই। 
মণ পাক1 ফল গা থেকে পড়ে যাষ তেমনি জাত ব্যক্তি মৃত্যু কবলে 
ড। ক্ষণভঙ্ুর মৃৎপাত্রের মত মানব জীবন অস্থাগী। তরুন ও বয়স্ক, জ্ঞাশী 
ম্থ সকলেই মৃতু মুখে পতিত হয়। মুত ব্যক্তিখাও জীবিত পিত৷ ব৷ পুত্রকে 
চাণে পারে না। দেখ! এদিকে মানুষ হছঃখে শোকে অঠিভূত হযে বিলাপ 
রে; আর ওদিকে এক একদন মনে যাচ্ছে, যেমন ষাঙকে কলাইখানায় 
যে যাষ। জরা-মৃত্যু 'অনিবাম জেনে বিবেকীরা। শোক করেন ন', মূর্থরাই 
|ক করে থ।কে। কাদলে বা শোক করণে মানুষ শাস্তি পায় না। তাতে কষ্ট 
ডে এবং দেহ কষ্ট ভোগে । তুমি কেঁদে রুগ্ন ও মলিন হলেও বা আহার-নিদ্র! 
যাগ করলেও .শামার যুতপুন বেচে উঠবে না। এ জগতে মানুষ যেমন 
1জ কবে মৃত্যুর পরে ভান 2েমশি ৬গ্য হয। যদিও মানুষ এক শত বৎসর 
্ রও বেনী বাচে তার পবেও তাকে অস্মীষস্থজন ছেডে চলে ষেতে হবে। 
স্বক।মী শে।কছুঃখ ৪ অভিমানের যত্ত্রাদাষক তীরগুপি তুলে ফেলে দেয়.) 
ব্যাধি, শোকগঃখ সহন দ্বারাই পরাজিত হয়, অতিক্রান্ত হয়। 


জআৌোতোপরি বুদ্ধানুসরণ 


খাবস্তীর দক্ষিণে যে মহানদী ছিল তার ছুই তীরস্থ গ্রামে পাঁচশত ঘর 
[ক বান করত । বুদ্ধ ধর্মালোক দানের উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হলেন। 


১৫৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


তথায তিনি নদীতীরে একটি বুক্ষতলে উপবেশন করলেন । গ্রামবাসীরা ও 
দিব্য অঙগকান্তি দেখে দলে দলে আকৃষ্ট হল এবং তাকে শ্রদ্ধ। নিবেদন কর, 
কিস্ত'যখন তিনি ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ কবলেন তখন কেউ তার কথা খ্শি 
করল না। 

যখন বিশ্ববন্দট তথাগত শ্রাবন্তী ছেডে এলেন তখন সারিপুত্র তীকে দ' 
করবার ও তার বাণী শোনবার জন্তঠ আগ্রহান্িত হলেন । তিনি নদীতী 
এএসে দেখলেন, উহার জল খুব গভীর এবং আোতও প্রখর । তা দেখেও শি 
নিরুৎসাহ হলেন নাঃ বরং ভাবলেন, “এই শ্োত আমাকে বাধা দিতে পার 
না। আমি ভগবানের কাছে ধাব এবং তাকে দর্শন করব।” এইঙাবে তি 
জলে নেমে পডলেন। তখন দেখণেন, নদীর আোত প্প্রস্তরখণ্ডের মত ? 
হয়ে গেল। তিনি বখন নদীর মধ্য স্থলে গেখেন তখন উত্তীল তরঙ্গের ম. 
পডলেন। তখন তার পা পিছলে গেল এবং তিনি ডুবতে লাগলেন। দি 
পুনরায় মনের জোর ও হাদযের বিশ্বাস জাগ্রত করে তিনি অপর পারে উপন্থ 
হলেন। 

গ্রামবাসীর! সারিপুত্রকে নদীপার হতে দেখে বিশ্বিত হল। তার! তা' 
জিজ্ঞাসা কল, “পুল বা খেয়া নৌকা নেই) তথাপি আপনি নদী পার হে 
কিরূপে?” সারিপুত্র উত্তর দিলেন, 'আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলা! 
যত দিন বুদ্ধ-বাণী শুনিনি । তীর মুরক্তিবাণী শোন।র আগ্রহে আমি শ্দীপ।র হা 
পেরেছি। বিশ্বা্ন, কেবল বিশ্বাসই এই আশ্চর্য সম্পাদনে আমাকে দা 
করেছে। তাই আমি তথাগতের সান্িধ্য-সুখ এখন পাচ্ছি। তখন 
বল্লেন, “সারিপুত্র তুমি যথার্থই বলেছ। তোমার বিশ্বাসের মত টি 
মানুষকে সৎস্থতি-ত্রোত থেকে বাচাতে পারে এবং ভবসাগরের তীরে নি! 
যাষ। বুদ্ধ স্থানীয় গ্রামবাসীপ্গিকে ভব-নদী পার হবার জন্য প 
উপদেশ দিলেন । তর উপদেশে উদ্্ধ হয়ে শত শত গ্রামবাসী বুদ্ধের ক 
পঞ্চ শীল গ্রহণ করলেন। 


গল্প ও উপাখ্যান ১৫৯ 


কুগ্ন ভিক্ষু 


কোন বুদ্ধ ডিক্ষুর মেজাজ খুব খিটখিটে ছিল। তিনি এমন এক্‌ ঘ্বণ্য 
গে আক্রান্ত হলেন যে, তার হুর্গন্ধে সকলে পালিয়ে গেল। কেউ তার 
ছে আসতে বা সেবা! করতে চাইল না। যে বিহারে সেই হতভাগ্য ভিঙ্ষু 
কতেন তথায় বুদ্ধদেব এসে পড়লেন এবং তার কঠিন অন্থুখেপ কথা শু.ন 
ম জল আনিষে রুণ্র ভিক্ষুর ক্ষত স্থানগুণি স্বহস্তে ধুইয়ে দিগেন। 

'অনস্তর তিনি শিষ্যবুন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, “তথাগত ইহলে।কে এসেছেন 
নহীনের বন্ধ হতে, অসহায়কে রক্ষা করতে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকে 
লন করতে, অন্ধকে চক্ষু দ্রিতে, মু়কে জ্ঞান দিতে এবং বুদ্ধ ও অনাথের দ।বী 
| করতে । এইরূপে তিনি সকলের কাছে বিশ্বপ্রমের আদর্শ স্থাপন 
রতে চান। যার! এই সব বিধয়ে বুদ্চকে অন্ুসগণ করবে তারা জীবনের 
ঈ্যণাভে সমর্থ হবে, যেমন নদীগুপি সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়।” যতদিন 
॥সেই বিহারে ছিলেন রোজ তিনি সেই রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা-শুশ্রুষ1! করতেন । 

নগরের শাসক বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্থা দিতে এলেন এবং তকে রোগীসেবায় ব্য।পৃত 

য জিজ্ঞাস। করলেন, রুগ্ন ভিক্ষুর পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে । 

স্াশীষ শ।সকের অনুরোধে বুদ্ধ এই গল্পটি বললেন। পুরাকালে এক ছুষ্ট 

| তার প্রজাদের নিকট হতে যথাসাধ্য ভেট আদায় করতেন। তিনি 

কোন কর্মটারীকে আদেশ দিলেন একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেত মারতে । 

»পাঁ বেত্রাঘ।তের ব্যথার কথা৷ না৷ ভেবে রাজার আর্দেশ পালন করল। 

। দণ্ডার ব)ঞ্জি কৃপা ভিক্ষা কবণেন তিনি ধীরে ধীরে বেত মারতে 

লেশ। সেই রাজ। দেবদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। দেবদত্ত তার ভক্তবুন্দ 

ক পরিত্যক্ত হলেন। কারণ তীর কড়। মেজাজ কেউ সহা করতে পারত 

ঠিনি শেচনীয় অবস্থায় অনুতাপ করতে করতে মারা গেলেন। 
|ঘ।তকারী কর্মচারী সেই রুগ্ন ভক্ষু। এই ভিক্ষুর ছুর্বাক্যে এবং দুব্যবহারে 

[রেপ সকলেই অস্থির হয়ে উঠলেন। তাই ত্বার অস্থখের সময় কেউ তার 


১৬০ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


শুশ্রধা করতে এলেন ন1। যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃপাভিক্ষা করেছিলেন বি 
বোধিসত্ব! সেই বোধিসত্বই তথাগত রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন । (€ 
হতভাগ্য ভিশ্ুকে আমি এখন সাহায্য করছি, কারণ সে আমাকে পৃব ও 
সহানুভূতি করেছিল। 
বুদ্ধদেব এই কথাগুলি বার বার বললেন, “যে নির্দোষকে শাস্তি (দয় বা- 
বিরুদ্ধে মিথ্যা] অভিযে।গ আনে সে নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে । কিন্তু যে ধাঞভ 
£খকই সহ্য করতে পারে তার জীবন নির্মল হয় এবং সে অপরের ( 
নিবারণের দিব্য বন্্রূপে বাবহৃত হয়।” রুগ্ন ভিক্ষু বুদ্ধের কথ। শুনে অন্ন 
হলেন এবং স্বীয় গোষ দূরীকরণার্থ প্রতিশ্রুতি দিলেন। বুদ্ধ তাকে স্নেহ 
দানে ধগ্ঠ করে অন্ত বিহারে চলে গেশেন। 


অঙ্গুলিমালা+% 


ভগবান্‌ বুদ্ধ খন ধবাধামে জ্ঞানালোক বিস্তার করতেছিলেন তখন কো 
রাজ্যের ব্রাঙ্গণ পুরোহিতের পুত্রবূপে অঙ্কুলিমাল! ভূমিষ্ঠ হন। গভীর নি 
অসু'লমালার জন্ম হয়। তার জন্মকালে চার দিকে অগণ্য অশুভ লক্ষণ ৫ 
গেল। প্রবল ঝড়-ব।তাস চার দিকে কখনে। হুষ্কার, কখনে। চীৎকার করছি 
মেঘ।চ্ছন্ন আকাশ থেকে মুসল ধারে বুষ্টি পড়তে লাগল, বিছ্যুৎচমকে শাৰ 
বিদীর্ণ হল, ঘন ঘন বন্্পাতে কোশল নগর কেঁপে উঠল । শ্রগাল-কুকুবর্া 
জঙ্গলে চীৎকার করতে লাগল । আশ্চর্যের বিষষ এই যে, মেঘের গর্জন ৪৭ 
অন্ধক(র উপেক্ষা করে তমসাচ্ছন্ন আকাশে সবাপেক্ষা ভরঙ্কর পক্ষত্রপুঞ্জ মিট | 
করে জ্বলতে লাগল । নগরের গৃহে গৃহে অস্ত্রশস্ত্রসমুহ ঝকৃমক্‌ কে উঠল। 

রাত্রির তুমুল কোলাহলে জাগ্রত হয়ে এবং স্বীয গাত্রবণ আগুনের মণ 
উঠতে দেখে কোশলরাজ তার প্রাসাদে আতঙ্কিত হলেন। তার আ 


* স্বামী অতুলানদ লিখিত ও 'প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরাজী মানিকে ১৯২৭ জানুযাবী 
প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে এই অংশ রচিত । 
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ণকি ? রাজকীয় হ্যোতিবিংদিগকে ডেকে পাঠান হল। তাঁরা এসে যখন 
7 করতে লাগলেন তখন রাজ রুদ্ধ শ্ব'সে তাদের অভিমত জানবার জন্য 
পক্ষা করলেন । গণকদের মধ্যে বিনি সর্বাপেক্ষা বয়োধদ্ধ তিনি সকলে 
মর ফল প্রকাশপুবক বললেণ, “হে রাজন! আপনি বুথ ভীত হবেন ন1। 
ও অজ রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দন্থ্য জাত হয়েছে সে রাজসিংহ!সন "গধিকারের 
ন চেষ্টা করবে না। তার আতঙম্ক-কাল ক্ষণস্থায়ী হবে ৮ গণকদের কথায় 
স্ত হয়ে ব্রাজা নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্রাম করলেন । গণকর1] ক্োতিষ 
(অনেক ঘেটে ও বহু গণন। করে জানতে পারলেন, সেই ভাবী দশ্থ্য রাজ- 
"হিতের নবজাত পুত্র ব্যতীত অন্ত কেউ নয়। কিন্তু রাজ-সিংহাঁসনের কোন 
শঙ্কা ন। থাকায় রাজ! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিত।কে সংবাদ পাঠালেন যে, তার 
তক বেঁচেই থাকবে, ভার প্রাণহানির কোন চেষ্টাই কর! হবে না। 
সঙ্থুলিমাল। অপীম শক্ি নিয়ে জন্মেছিল । সে যতই বড় হতে লাগল ততই 
শক্তি তরুণ হস্তীতুল্য বেড়ে উঠল । তক্ষশীল'র প্রপান শিক্ষকের নিকট 
শক্ষার্থ তাকে পাঠান হল। তথায 'ন্তান্ত ব্রাহ্মণ বালকদের সঙ্গে সে 
-বন্দী রইল। গবিত, উদ্ধত ও ছুরস্ত বালক স|হসিকতা ও স'হষুতায় 
সহপাঠীদিগকে ছাড়িয়ে গেল। কেউ তাকে কোন বিষয়ে বাধা দিতে 
[করত না| কারণ তার মেজাজ এত কড়া ছিল যে, সামান্ত উত্তেজনায় 
পেনী-পুষ্ট বাহ্দ্বয় অবিলম্বে দেধীকে কঠোর শান্তি দানে উদ্ভত হত। 
্ ছব্রদের পক্ষে সেদিন শুভ দিন মনে হল, ষে দিন অবশেষে অধ্যাপক 
লম[লাকে সম্বেধন করে বললেন, “বাবা, তোমার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে। 
| বাড়ী গিয়ে সুথে শান্তিতে থাক । তোমার শক্তি ও সাহন যেন তোমার 
য় সেগুলি যেন তোমার শক্র না হয়।” অঙ্কুলিমালার চঞ্চল চিত্তে 
|কের সহুপদেশ “অরণ্যে রোদনবৎ' নিক্ষল হল। 
[ত্র জীবনের নিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং পিতাম।তার 
ধ অগ্রাহা করে অঙ্গুলিমালা তার অবরুদ্ধ নিষ্ঠুরতার বাধ ভেঙ্গে দিল। 
বর্শা ও তলোয়ারাদি অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মে কোশলরা,জ্যর জালিনী 
১১ 


১৬২ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


অরণ্যে প্রবেশ করল। পার্শ্ববর্তী রাজপথের অদুরস্থ একটি পাহাড়ে লুকিয়ে থে 
লে পথচারীদের নিরীক্ষণ করত এবং কাউকে একক বা অসহায় দেখলেই তা 
আক্রমণ ও হত্যা করে তার সর্বস্ব কেড়ে নিত । শুধু তাকরেই সে ক্ষান্ত; 
না) ওদ্ধত্যের আতিশয্যে নিহত হতভাগ্যদের বুড়ো আঙ্গুলগুলি কেটে আহ! 
মাল৷ গেথে সে গলায় পরত | তাঁর এই অঙ্গীকৃত অহঙ্কার ছিল যে, এক হা: 
আঙুল ব্যতীত তার মাল! সম্পূর্ণ হবে না। যখন এই ভীষণ কথ! চারি 
রটে গেল লোকে তাকে অঙ্গুলিমাল! বল্তে ল।গল। কিন্তু তার আসল; 
ছিল হিংসক। 

অঙ্গুলিমালার পাশবিক নৃশংসতার ফলে এমন অবস্থা! হয়ে দাড়।ণ 
জালিনী অরণ্যের পাশ্ববর্তী রাজপথ দিয়ে যাওয়া রাত্রে, এমন কি দিনেও, নিরা 
হল ন|। খাজপথ জনশুগ হয়ে গেল। লে!কে ঘপের বাহিরে যেতে ভয় € 
পাছে নির্দয় দম্্যর কবলে পডে প্রাণ যায়। তখন রাজ। তার প্র 
প্রাণরক্ষ৫থ এই ঘে|ষণ! জারী ক€লেন, “অধিলন্ব একদল সৈম্ত গিয়ে দহ 
গ্রেপ্তার করুক। অগ্নুলিম।লার মাতা এই রাঙ্গকীয় ঘোষণ। শুনে এবং 
পুত্রের মঙ্গলক।মনায় চিন্তিত হয়ে পতিকে বল্গেন, “আমাদের পুত্র বি 
তাকে থাদ্ব ডেকে আন এবং লোকের অনিষ্ট করতে বাধা দ[ও।” কিন্তু গ 
উত্তর দিলেন, “আমার এমন পুত্রের প্রয়োজন শে । রাগী তকে ধরে যাই 
করুন|” জনশী পুত্র-ন্নেহে অন্ধ হয়ে এক।কিশীই পুত্রকে গ্রহে ফিরিয়ে আন 
এবং তাকে দন্থ্যবুত্তি থেকে শিবুন্ত করতে গওনা হলেন । 

তখন জাপিণী অরণ্যের কয়েক যেজন দূরে কোন গ্র'মে ত্রিকালজ্ঞ ৩থা! 
'এবস্তন করতে ছিলেন। িশি তথায় কোন অখশ্বথ বুক্ষতলে ধ্যানমগ্ন 
মাণস শখনে অঙ্গুলিম।লাণ ভূত, ভবিষৎ ও বঙমাশ জ্গানতে পারলেশ। ৫ 
ভাখলেন, "আজ যদি অঙ্ুলিম।লা তার জন্নীকে ছে পান্ধ সে নিশ্চ৭ই ৫ 
প্রণনাশ করবে । করণ, হিংসংকর হায় ঠিংস।নপে জর্জাগত এখং ৫ 
প্রতিঞ্রত হাজার আম্গুণির মালপ সংখ্যা পুর্ণ হতে আর একটি মানথ 
আছে। নিশ্চয়ই উক্ত নৃশংস তরুণ তার ম!য়েক আঙ্গুল কেটে দত্ত রক্ষণ কর 
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স্ত ইহাই তার শেষ জন্ম। আমি যদি এখন তার কাছে না যাই তান সর্বনাশ 
[| আমি এখনি গিয়ে তাকে মহাপাপ থেকে নিরস্ত করব।” সুতরাং 
ফাটন ও প্রাতঃকালীন আহার শীপ্র শেষ করে তিনি এককই জাঁণিনী 
ণ্যের দিকে যাত্রা করলেন। 

অস্কুলিমালা স্বীয় জননীকে তার দিকে আনতে দেখে মালার অঙ্গীক্কৃত 
0 পুরণের আগ্রহে আঙ্গুলগুলি গুণতে লাগল । কিন্তু হঠাৎ তথাগত 
বেগে পুত্র ও মাতার মধ্যে এসে দাডালেন। তখন হিংসক ভাবলেন, 
ন আর আমার মাকে আমি বধ কবি? এই শ্রমণেব বুড়ো আঙ্গুলটা 
ট নিলেই ত হয!” এই সহ্্বপ্ল নিঘে অসি কোষমুক্ত করে সে ছুটে 
| তথাগতকে বধ করার জন্ত। কিন্তু ইতে।মধ্যে তথাগত অরণ্যের দ্দিকে 
যে গিয়েছিলেন । 

পিছ যেমন হরিণকে গ্রাপ করতে পিপ্র বেগে ধাবিত হয় ভেমনি 
লম।ল! ওথাগতের পন্চা্ঘ শী হলেন। গাছ ও ঝোপের আড়'ল দিয়েসে 
যে গেল এবং এক লা:ফ বদ্ধেব পশ্চাতে এসে দাডাল। সে তরবারি তুলে 
ছেরে নামিয়ে আনল বুদ্ধেব মা দি-খাণ্তত করবার উদ্দেশ্তে। কিন্তু 
খপ বুদ্ধকে স্পর্শ না করে ডাঁণ দিকে কস্‌কে মাটিতে পড়ল এবং নীচে গেড়ে 
| সে মাটিতে বিদ্ধ তরব।রী তুলে পশ্চাৎ অপসরণকারী তথাগতকে 
5 ভুটল | এবারও শিক্ষিপ্ী তপবারী বাম দিকে বেঁকে মাটিতে বিদ্ধ 
| 2ইবার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় দতা হতঙন্থ হয়ে গেল। সে ভাবল, আমার 
15 তববারী কি আঙগ আমার আদেশ পালনে অস্বীকার করছে! পুনরায় 
|ব" তুলতে সে চেষ্টা করল। কিগ্ড সে দেখে অশ্র্যান্বিত হল; তরবারী 
ভাগ যে, সে তাকে আজ তুশতেই পাপ্ছে না! ইতোমধ্যে তথাগত 
৭ চ!লে এগিয়ে পঙলেন। ঠিশি ডানে বা! বামে তাকালেন না, ব' 
একবারও ঘুরালেন ন]। 

আগ শমাল। ভাবল, “কে এই হতভাগ্য গন্্াপী? তিনি আমার উপর তার 
»ণ বিস্তার করেছেন» সেই ভাবী তগবারী তুলবার চেষ্ট না করে তার 


১৬৪ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


লৌহমুষ্টির এক আঘ।তে সাধুকে খধ করবার উন্দেশ্ডে সে তার পিছনে পিছ 
ছুটে গেল। কিন্তু ষদিও সে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে লাগল এবং তাঁর 7 
থেকে ঘাম বের হল সে স্বাভাবিক গতিতে ধাবমান তথাগতকে অতির 
করতে পারল ন।। কিন্তু তার পর হঠ।ৎ অঙ্গুলিমাল! অনুভব করল ষে, সে 
ছুটতে পারছে না। সে তার পা তুলতেও সমর্থ হচ্ছে না। ভূমি বিদ্ধ শলাক 
ন্াষ দিয়ে বন্ত ক্রোধে সে চীৎকার করে বলে উঠল, “দাডাও সাধু, দাড।ও 
তখন বুদ্ধ তার গতি পরিবর্তন না করে বা পেছন না ফিরে বললেন, “যদিও তা 
চলেছি তথাপি আমি স্থির আছি। অঙ্গুলিমালা, তুমিই থাম।” এক 
গুনে দন্গ্য ভাবল, “কি অদ্ভুত। এই সাধুটি আমার উপর যার 
বিস্তার করেছেন। শুনেছি, এই শক্য সাধুরা সত্য কথা বলে গাকেন। তথ 
তিনি বলছেন, তিনি থেমেছেন, যদিও তিনি চলেছেন | 'আর আমিস্থির হ্‌ 
াঁডিযে রয়েছ, তবুও আমাকে থামতে বলছেন। একথার অর্থ কি? ( 
বলে উঠল, “হে সাধু, আপনি চলেও স্থির আছেন বলছেন; আর আমি 
থাকা সত্বেও অমাকে থামতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমি আপন।কে জিজ্ঞা 
কবি, এই কথাগুলির অর্থকি? আপনি কি করে বলছেন যে, আগ' 
থেমেছেন, আর আমি থামিনি ?” 

ইহ]তে বুদ্ধ উত্তর দ্রিলেন,”ই।, আমি সকল প্র।ণীর প্রত হিংসা শ্যাগ কৰে 
শান্থ হয়েছি । আর তুমি মানুষের প্রতি হিংসা করবার জন্ত এখন ৭ হা 
বাড়াচ্ছ। সুতর।ং আমি থেমেছি, আর তুমি থামণি। তখন বুদ্ধ পশ্চা 
ফিরে মিত্রভাবে অন্ুলিমালাকে ইঙ্গিত করলেন তার নিকটবতী হতে। 7 
মুহে দন প1 ছুটি নাড়তে পারল ও বুদ্ধের দিকে অগ্রসর হুল। বুদ্ধ অস্ুলিমাল' 
হাত ধরে তাকে কাছে বসালেন একটি গাছের তলায় এবং তাকে আর্ষ ধর্ম না 
শিক্ষা দিলেন। তিনি অঙ্গুলিমাল।কে বললেন, “কোন স্বেচ্ছাচ।রী ন্বগীয় এক্জি 
বলে নয়, কিন্ত আমাদের কর্মফলেই আমর' কখনে। স্বর্গে, কখনো! মর্ে 
কখনে। নরকে দেহধারণ করি। পুনর্জন্ম আমাদের দুংখকষ্ট বাড়িয়ে ভোনে। 
জন্ম-মৃতু/র চক্র বন্ধ হলে আমরা নির্বাণ-নুখ অন্থভব ,করি। নির্বাগ অঙলনী! 


গল্প ও উপাখ্যান ১৬৫ 


|স্তিপূর্ণ নিফলুষ অবস্থা । মত্প্রচারিত আই্টাঙ্গিক ধর্মমার্গ অন্ুমরণ করলে 
সই অবস্থ। লাভ হয়। 

অঙ্কুলিমালা মনোযোগ সহকারে বুদ্ধবণী শুনল। লঙ্জায় ও অনুতাপে 
চার মাথ| নীচু হয়ে গেল। তথাগত পূর্ববং অঙ্কুলিমালাকে আবার বললেন, 
অ্গুশিম।লা! যা লাভ করবার জন্ত জ্ঞানীর বহু জীবন ত্যাগ-তপস্তায় 
গতিবাহিত করেন তা তুমি সহজে পেয়েছ। মন্ুষ্যেতর অগণ্য প্রাণীর তুলনায় 
গতি অল্প প্রণীই মনুষ্য জন্ম লাভ করে। যখন বুদ্ধ মর্ত্যে থাকেন না তখন 
ত লোক ছুনিয়ায় থাকে তাদের তুলনায় বুদ্ধের সময়ে মত্যবাসী মনুষ্যের 
খা! অত্ন্প। বুদ্ধের সময়ে মত্যে জন্মগ্রহণ করেও কয়জন লোকই ৰা 
[দ্ধের দর্শন পায়? বুদ্ধকে ঝরা দেখেছেন তাঁদের সংখ্য। অত্যনল্প ; কিন্তু বুদ্ধকে 
[রা দেখেননি তাঁদের সংখ্য। অত্যধিক | কিন্ক অহুলিমাল, তুমি মনুষ্যৰপে 
ঠন্মেছে এবং এমন সময়ে জন্মেছে যখন বুদ্ধ ধরাধামে আবিস্তি। তুমি ধুদ্ধকে 
দখেছ এবং তার সঙ্গলাভ করেছ। বুদ্দদর্শন স্ুতুলভ 1৮ 

তখন শঙ্গুপিমালার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেগ। হঠাৎ অজ্ঞ/নের আবরণ তার 
নস চক্ষু থেকে অপন্যত হল। তার অন্তদূষ্টি লাভ হল। তিনি মহাশান্তির 
মস্বদ পেলেন এবং বুঝতে পারলেন, তিনি গৌতম বুদ্ধের সানিধ্যে উপবিষ্ট । 
হাণন্দে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, “সিংহের গর্জন অদ্ভুত! আমাকে 
ট1| করতে তথাগত এখানে এসেছেন। হে মহামানব, আপনাকে চির প্রণতি 
জানাই । এই পথাধমের গ্রতিও আপনার করুণা বধষিত হল! আপনি 
$প। করে আপনার পুত সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবেন কি?” অঙ্গুলিম।লার 
তের উপরে ডান হাত রেখেবুদ্ধ সম্মতি জানালেন ও বললেন, “বুদ্ধক 
পেকে দেখে, কিন্তু তার বাণী শুনে কম লোক । বারা বুদ্ধের বাণী শুনে 
দ্র মধ্যে কয়জন মাত্র সেই বাণী জীবনে পরিণত করে। অঙ্গু লমালা, 
মি বুদ্ধবাণী গুনেছ ও জীবনে পরিণত করবে। এস, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
'র ভিক্ষু হও এবং আমার সঙ্গে চল।” 

তখন অঙ্গুলিমাল1 তার তরবারী, ছোর! প্রভৃতি সংগ্রহ করে পাহাড়ের 


১৬৬ বুদ্ধের কথ। ও গল্প 


গভীর গহুবরে ফেলে দিলেন এবং তথাগতের অগ্ুদরণ করলেন। বুদ্ধের ম৷ 
যেতে সেতে তিনি এই কথাগুলি ভাবতে লাগলেন, “লোকে নাল! করে জন্ 
আোত নিয়ে যায, ধন্ুর্ধরর! ধঙ্ছ বীকিষে তীর ছুড়ে, নুত্রকারর] কাঠ কে 
নান! দ্রব্য তৈরী করে ; কিন্তু ধামিকর1 'আত্মজষে নিযুক্ত থাকেন । অনে 
প্রাণীকে জোর করে বশীভূত করতে হয়, কাউকে বেত মেরে, আবার কাউ। 
তরবারী দিয়ে। কিন্ধ আমি এমন একজনের দ্বারা বণীভূত হযেছি, বি 
বেত্র বা অসি কোনটিই হাতে করলেন ন।। আমি একজন দ্বণা দম । আমা? 
লোকে অস্ুণিমাল! বলেই জানে । আমি পশ্তুংৎ ঠিংসা-আ্রেতে ভাল, 
ছিলাম । এখন বুদ্ধের দিব্য আশ্রধ পেষেছি। একদ1] আমার হস্তদ্বয় নর. 
রঞ্জিত ছিল। প্রা একটি কম এক হাজাপ মানুখকে আমি বধ করেডি তা 
সত্বেও বুদ্ধের কপায আমি পাপমুক্ত হায়ছি। অহে। ভাগ্যম্‌। যে পু 
পশ্বিক জীবন যাপন করছিল সে আজ বুঞ্ধর কৃপাঁষ দিব্য জীবন ল 
করেছে। মেঘাবুত আক।শ মেঘমুক্ত হলে যেমন স্থন্দর দেখায তে" 
হিংসাবুৰ্তি ত্যাগ করে আমি শান্তিলাভ করেছি । বুদ্ধের ককণায পাপের বো. 
আমার মাথ! থেকে পড়ে গেছে । আমি জীবনে শান্তির পথ পেয়েছি ।” 
ভিক্ষুদ'ঘে যোগদান করে অঙ্ুলিম।ল! কঠোর তপশ্র্য আরম্ভ করলে' 
তাঁর মধুর ও স্থভদ্র ব্যবহারে ভিক্ষুর! মুগ্ধ হলেন। বুদ্ধেএ পুত স্পর্শে মহাপ। 
মহাস'ধু হয়ে গেলেন। পুর্বে ধার নাম ছিল হিংসক, ভিক্ষুল'ঘে তার ন 
হল অহিংসক | বহু বৎসর তিনি জগদ্‌গুক তথ।গতের পুত সঙ্গে ছিলেন এ 
তখন প্রাণপণে তার সেবা করতেন। তথাগতের তিরোভাব হবার * 
তিনি বিজন অরণ্যে প্রস্থান করলেন এবং বাকী জীবন নির্বাণের আন 
উপভোগে অতিবাহিত করলেন। তথায তার পরিনির্বণ ঘটল। তি 
কি দ্ডাবে তার অন্তিম জীবন ক।টিয়েছিলেন তার সণক্ষিপ্ত বর্ণনা! একটি পা 
গাথ। থেকে নিয়ে দেওয! হল।--প্যখন নিম্ন অআক।শে ঝড়ের মেঘ গর্জন কর 
থাকে এবং পাখীদের নীডগুলি বৃষ্টির জলে ভেসে যায় তখন অহিংসক পর্বতগ্ুহ 
নিব।ণানন্দে ডুবে থাকতেন। এই আনন্দ অপেক্ষ! “অন্য কোন বস্ত মান্য 


অস্তিম জীবন ১৬৭ 


ম্য হতে পারে না। যখন জলপূর্ণ নদীতে আোত প্রবাহিত হত এবং বনে- 
লে নানা রঙ্গের ফুল ফুটে উঠত এবং মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশ দেখা 
ত, তখন অহিংলক নদীতে দীড়িয়ে নিশ্পলক নেত্র বাহাজ্ঞানশৃন্ট হয়ে 
(ণানন্দ উপভোগ করতেন, বো'ধধ্যানে মগ্ন থাকতেন। গৌতম বুদ্ধের 
ততপাবনী করুণা-গ্গায় 'শবগাহন করে জণতের শন্ততম মহাপ।পী শুধু 
পমুক্ত নয়, পণম পুরুষার্থ লাভে ধন্ত হলেন । 





অন্তিম জীবন 
অন্(পালী 


ভগবান্‌ বুদ্ধ বন শ্রমণ সঙ্গে করে টশালীতে গেলেন এবং তথায় বার্ন 
ঘপালীর* উগ্ভান-বাটাতে অবস্থান করলেন। একদিন তিনি ঠিক্ষুগণকে 
ট্টকরে এই উপদেশ দিলেন, “হে ভিক্ষুনুন্দ, তোমরা প্র-ত্যকে মনোযোগী 
চিন্তশীল হও । অ-ৎ বিচারের ভ্রম ব| ইন্ত্রয়-ভোগের 'অক ওক্ষ। বা দৈহিক 
মনা থেকে যে দুঃখ আসে তা "অতিক্রম করবার জন্য সচেষ্ট হও। 
[কলয়ে থাকতে হলে এটি বিশেষ প্রয়োজন। যাকিছু করবে তাতে 
পর্ণ সচেতন থাকবে । পানাহার কালে এবং বেড়ান, দাড়ান, ঘৃূমান ব! 
গরণ সমঝে এবং কথা বল' বা মৌন থাকবার কালে তোমরা সচেতন 
'কবে।” বারাঙ্গন। অন্বাপালী শুনলেন যে, তথাগত সশিষ্য এসে তার 
মবনে আছেন। তিনি গাড়ীতে করে তথাগতের কাছে গেলেন। যতদুর 


" কোন তিব্বতী গ্রন্থে অন্বাপালীকে রাণী অমর বল! হয়েছে। তিনি সাধারণ বারাঙ্গন। 
লেন না । সম্পদে, সৌন্দ্ষে ও প্রভাবে এবং অন্ান্ত সদ্গুপে সমাজে তিনি উচ্চ স্থান অধিবার 
রছিলেন। ফ্রান্সের রাঁজ। চতুদর্শ লুহর দরবারে মাদাম পম্পাছর ও গ্রীসের আসপাদিয়ার 
্ গ্থাপাপীব তুলন1 করা যায় । মহাবগ.গের অষ্টম খণ্ডকের প্রথমাংশে তৎকালীন বারাঙ্গনাদের 
বরণ পাওয়। যায়। 


১৬৮ বুদ্ধেব কথ ও গল্প 


গাড়ী যেতে পারে ততদুর গাভীতে গিয়ে তিনি নেমে পডলেন। সেখ 
থেকে তিনি পায়ে হেঁটে বুদ্ধছ্েবের কাছে গিষে শ্রদ্ধাভরে তার এক প৷ 
বসলেন। যেমন বিজ্ঞ! নারী ধর্ম-ক্ত্য সম্পাদ নর ভন্ত কোথাও যান ০ 
তিনি সাদাসিদে পোষাক পরে এবং অতস্কারে সজ্জিত ন। হয়ে তথায় গিষেছি 
ত। সত্বেও তাকে অতিশয় শ্রীনম্পন। দেখাচ্ছিল । 

তথাগত মনে মনে ভাবলেন, “এই বারাঙগন। সংসারী লোকদের মধ্যে " 
বেড য এবং বাজন্যতর্গ ও রাজকুমারবু নর প্রিয়পান্রী। তথ।পি তার: 
শান্ত ও স'যত। যদিও সে বধসে তরুণ ধনী ও ভোগবিলামে বেষ্টিত 
চিন্তাশীল ও সুমনা । বস্ততঃ ইহ! পৃথিবীতে দুর্লভ । সাধারণতঃ গাব 
অল্পবুগ্ধি ও অত্যন্ত চাকৃচিকাপ্ররিয়৷ হয় । কিন্তু যদিও অন্বপালী ভোগবিল 
মজ্জমান৷ তথাপি সে স কার্ষে আনন্দ পায এবং পুর্ণ সত্য শিক্ষার যোগ্যপা* 
যখন অন্বাপালী তথ।গতের সমীপে বসেছি. ন তখন তথ।গত শান! ধর্ম 
করে ঠাকে আনন্দিতা করেন। যখন তিনি বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনছি! 
তখন তার মুখ উজ্জল হযে উঠেছিল। তৎপরে তিনি গাত্রোথ।ণ€ 
তথাগতকে যুক্তকর্ে নিবেদন করলেন, “ভ*বন্‌ কি কৃপা করে শিখ্যবৃন্দ » 
নিযে কাল আমার বাডাঁতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন ?* এই প্রার্থনায় তথা 
মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শান্ত্রথ্তে মৌনভাব সম্মতস্চচক। বধিষুঃ ব 
ন্চ্ছবি ষখন শুনলেন, তথাগত খৈশালীঠে এসে অন্বাপাণীর উদ্ভনে অং 
করছেন তখন তিনি স্থসজ্জিত গাড়ীতে চড়ে অনুচববর্গ সাথে তথাগ 
কাছে গেলন। লিচ্ছবির বহুমূল্য পোযাক বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণে ও ছু. 
রতে শোভিত ছিল। অন্বাপাণীও তরুণ লিচ্ছবিদের সাথে গ্রতিযো 
করে নিজ সজ্জিত গাড়ী চালালেন। তখন লিচ্ছধি অন্বাপ।লীকে জি 
কৎলেন, “এ ক অন্বাপালী, তুমি আমাদের সঙ্গে এবপ প্রতিযোগিতা ৭ 
কেন? অম্বাপালী সসম্ত্রমে উত্তর দিলেন, “যুবরজগণ, আমি এই 
তথাগত ও তার শিষ্যবুদ্দকে আগামী কাল আমার গৃহে ভিঙ্গা নেবার 
নিমন্ত্রণ করেছি ।*, 


আন্তিম জীবন ১৬৯ 


রাজপুত্রগণ উত্তর দিলেন, “অম্বাপালী ! যি কাল তথাগতকে আমাদের 
াসাদে ভিক্ষা নিতে দাও, তাহলে তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্র। দিব ।'” 
ঘ্বাপালী বললেন, “করদ রাজ্য সহযদি নিখিল বৈশালী আমাকে দেন 
হলেও আমি এই অমূল্য সুষোগ্য পরম সৌভাগ্য ছাড়তে পারবো না ।» 
"স্তর সেই লিচ্ছবিগণ অস্বাপালীর উগ্ভানে গেলেন । লিচ্ছবিকে দূরে আসতে 
থে তথাগত ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করে বল্লেন, “হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুরা 
খনো দেব-দর্শন করেনি তার! এই লিচ্ছবধিগণকে এক দৃষ্টে দেখুক | 
[রণ তার! দেবতাদের মত জাকজমক করে সুন্বর সাজ-পোষাক পরেছে ।* 
তুর গাড়ী ৫তে পারে তত্দূর তার! গাড'তে গিয়ে নামলেন এবং বুদ্ধদেবের 
ছে পৌছে তারা এক প|শে বললেন। যখন তারা এইরূপে উপবিষ্ট হলেন 
খন বুদ্ধদেব সছপদেশ দিয়ে তাদিগকে উৎসাহিত কর্লেন। অনস্তর তারা 
সাভরে তথাগতকে সম্বোধন করে বললেন, “ভগবান কি শিশ্যবর্ণ 
মভিব্য/হারে কাল আমাদের প্রাসাদে অন্ুগ্রহপূর্বক ভিক্ষা নেবেন? সে 
সভাগ্য কি আমাদের হবে?” তথাগত উত্তর দিলেন, “হে লিচ্ছবিগণ, 
॥াখি ত কাল বারাঙ্গন। অন্বাপালীর গৃহে ঠিক্ষা গ্রহণের প্র তশ্রুতি দিয়েছি।” 

তথাগতের কথ! অনুমোদনপূর্বক লিচ্ছবিগণ গাত্রোখান করে তগাগতকে 
ঢাণ দিকে রেখে বিষন্ন বদনে ধারে ধীরে স্থানত্যাগ করলেন। বাড়ীতে ফিরে 
এম তারা হাত-পা ছড়িয়ে দুঃখ করে বল্লেন, “একজন বারবনিত আম।দিগকে 
ধু সবায় অতিক্রম করলে? একটি চঞ্চলা তরুণী আমাদিগকে পুণ্য কর্মে 
|স্ত করলে?” শেষ রাত্রে অন্বাপালী তাঁর অট্রালিপাক্স প্রচুর পরিমাণে 
্াশ্ন ও পিষ্টক প্রস্তত করে রাখলেন এবং বার্তাবহ দ্বারা তথাগতের সমীপে 
খদ পাঠালেন, “ভগবন্! ভিক্ষান্ন প্রস্তুত, আহারের সময়ও উপস্থিত ।” 
| ভোরে তথাগত গেকুয়া পোষাক পরে ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শিষ্যবুন্দ 
[ভিব্যাহারে অন্বাপালীর বাসগৃহে গেলেন । অম্বাপালী তাদের জন্ত যে 
খাপন রচনা করেছিলেন তছৃপপ্ি বুদ্ধগ্রমুখ ভিক্ষুগণ বসলেন। তখন 
ঘাপ।লী স্বয়ং তাদিগকে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক পরিবেশন করলেন। যতক্ষণ 


১৭৩ বুদ্ধের কথ। ও গল 


তারা খেতে ন! চাইলেন ততক্ষণ তিনি তীর্দিগকে পর্যাপ্ত আহাধ্য পরিবেশ 
ক্ষাম্ত হলেন না। যখন তথ।গতের আহার শেষ হল তখন একটী ন 
টুল আনালেন এবং তথাগতের পাশে নিম্নাননে বপে সশ্রদ্ধ নিবেদন জানালে 
«হে ভগবন্! যে ভিক্ষু সংঘের শিরোণি সাক্ষাৎ বুদ্ধ আমি ই সংঘকে « 
অন্টালিক! উপহার দিলাম ।” তখাগত অন্বাপালীর মূল্যবান্‌ উপহার গ্রহণ। 
তাকে ধর্মেপদেশ দ্বার অনুপ্রাণিত করে স্বস্থানে প্রস্থথন করলেন। 

যতদিন তথাগত অন্বাপালীর উগ্ভানে থাকবার সংকল্প ক্েছিলেন তা 
তথায় থাকবার পর তিনি বৈশালীর নিকটে বেলুব নামক স্থানে গেলে। 
বেলুবে তিনি ভিক্ষুবুন্দকে সম্বোধন করে বল্লেন, 'হে ভিক্ষুগণ,। তেম 
বৈশালীর অদূরে বর্ধাবাস কর। যেখানে যার বন্ধুবর্গ ও শিকঢ সঙ্গীরা 
তথায় প্রত্যেকে এই বর্ধাকালে থাক। এই বর্ষা খতুতে আমি বেলুবে ব 
করব।” যখন তথ।গত বেলুবে বর্ধাবাস আরন্ত করলেন তখন তিশি ক 
অস্থথে আক্রান্ত হলেন। রোগের দ্রাকণ যন্ত্রণা তিশি মৃতবৎ পড়ে রইলে। 
অনুদ্ধিগ্ন ও সচেতন থেকে তিনি এই ছঃসহ যন্ত্রণা হা করলেন, উহ।র প্রতীক 
সচেষ্ট হলেন না। তখন এই চিন্তা তার মনে উদ্দিত হল, “সংঘের অন্নমতি 
নিয়ে এবং শিষ্যবুন্দকে অন্তিম উপদেশ ন! দিয়ে শামার পক্ষে দেহুত্যাগ ব 
ঠিক হবে না। এখন মনের জোরে রুণ্র দেহকে সুস্থ এখং জীবনকে স্ব 
রাখব নির্দিষ্ট প্রয়াণ কাল পর্যস্ত |” এই সংকল্প অনুযায়ী কাজ করার ফলে ৫ 
অন্থখ কমে গেল। এইরূপে তিনি ক্রমশঃ সুদ্থ হতে লাগলেন এবং ৭" 
ন্রন্থ হতেই বিষ|রের বাহিরে এলেন এবং উন্মুক্ত স্থানে তার জন যে আ' 
পাতা ছিল তাতে বসলেন। শ্রদ্ধেয় আনন্দ অন্যান্য গুরুভ্রাতার সঙ্গে তথাগ 
কাছে গেলেন এবং তাকে ভক্তিরে প্রণামপূর্বক তার এক পাশে বসে বল্ণে 
পভগবন্। আপনি পূর্বে কেমন স্বস্থ্যবান্‌ ছিলেন তা আমি দেখেছি। এ 
রোগে ভুগে ভূগে অ।পশার শরীর কেমন স্বাস্থাহীন হয়েছে তাও দেখ্র 
আপনাকে অনুস্থ দেখে আম।র দেহ লশ্তার মত ছূর্বল ভয়েছিল, দশ 
অন্ধকার দেখছিলাম, এবং আমার মনোবুতিগুলিও প্প্ট ছিল না। অত 


অন্তিম জীবন ১৭১, 


| সম্পর্কে আবশ্তকীয় উপদেশ না দিয়ে আপনে দেহরক্ষা করবেন না জেনে 
ম কিঞ্িৎ আখস্ত হয়েছি | 
সংঘের অনুরোধে তথগত "আনন্দকে লক্ষ্য করে বল্লেন, “আনন্দ, সংঘ 


সার কাছে শর কি আাশাকরে? ধর্মের গুহ ও বাহা ভেদনা করে আমি 
শ্রণী9 নরনারীর নিকট সনাতণ আর্ধ ধর্ম প্রচার করেছি। খআআচার্ষ্যের বন্ধ 
রমত অমি কোন তত্ব গুপ্ত রাখি নাই। আনন্দ! হয়তো কোন ভিক্ষু 
[করবে যে, আমি ১ংঘ-গুরঃ, ও আমার উপর সংঘ নির্ভরশীল এবং সংঘ 
ন্ধেআীম!র সকল উপদেশ প্রদান কর। উচিত। কিন্ত আনন্দ! তথাগ্ত 
নো মনে করেন না যে, তিনি সংঘের চালক, বা সংঘ তার অধীন। কেন 
ব তথাগত সংঘ-সম্পর্চীয় কেন বিষয়ে তার পরামর্শ দেবেন ? আমি 
বৃদ্ধ হয়েছি । আমার আযুদ্ধাল সমাপ্ত প্রায়, আমার মহাপ্রয়াণ সমীপবতী । 
মি এখন আনী বৎসর বয়সে পা দিয়েছি ।” 

“ঠিক যেমন একটা সথজীণ শকটকে অঠিকষ্টে কিয়দ্ুর চলিত করা যায় 
গ তগাগতের দেহকে অনভিপক্ত যত্বে স্ু্ছ রাখা যায়। তথাগত যখন 
ঘ ধর্ম থেকে মন তুলে নিয়ে বোধিধনে ডুবে যান কেবলমাত্র তখনই 
|গতের দেহ সুস্থ থাকে। অতএব হে আনন্দ! তোমব! প্রত্যেকে 
'অদের কাছে স্ব স্ব প্রদীপবৎ হও। নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
ই সহাক্তার উপর আস্থা আ.দী রেখে! না। জীবন-পথে প্রদীপবৎ ধর্মকে 
ভাবে ধরে থাক । ধর্মেই শান্তি ও যুক্তির সন্ধান কর। নিজ ব্যতীত অন্ঠ 
রা উপর শির্ভর করে] না। নিজ মুঝ্ডি' সাধনে জীবন উৎসর্গ কর। তুমি 
*ই শিঙ্গের উদ্জারক, তোমার অন্য কেহই উদ্ধারক নেই। দেহ্ধারণে যে 
কষ্ট হয় ত। অগ্রাহা করে নির্বাণ লাভে অগ্রসর হও। আমি বেঁচে থাকতে 
5 হলে যার! নিজেদের প্রাদীপস্বরূপ হবে, কারোর উপর নির্ভর না করে 
| প্ভপশীল হবে, জীবন-পথে সত্যধর্মকে প্রদীপবৎৎ ধরে থাকবে এবং 
'শাধনে প্রযত্ব করবে তারাই, হে "শানন্দ! ধর্ম-শৈলের অতুযুঙ্গ শিখরে 
ঝোহণ করবে এবং সংঘের গৌরবস্বরূপ হবে।+ 


১৭২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 
মারের প্রলোভন 


তথাগত আনন্দংক বললেন» “পুর্ব পুর্ব বত্পরে পাপাত্মা মার তিনবার ৭ 
প্রলুন্ধ করতে এসেছিল। যখন বোধিসন্ব রাজপ্রাণ।দ ত্যাগ করেছি 
মহানিম্মমণকালে তখন মার তো!রণবারে দাডিয়েছিল এবং তাঁকে 
বলেছিল, “হে প্রভো, গৃহত্যাগ করে৷ না। আজ থেকে সাত দিনের 
আপনার ভাগাচক্র পরিবতিত হবে এবং আপনাকে চার মহাদেশের এব 
হাজার পার্খবর্তী দ্বীপপুঞ্জের সম্রট করবে । অতএব, আপনি গৃহে থ 
বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, “হা, অমি জানি যে, আমার ভাগ্যচক্র আমাব 
অনুকূল হবে। কিন্তু আমি তো সাম্রাঙ্গা কামনা করি না। আমি বুদ্ধ 
এবং সমগ্র বিশ্বকে অমুতের অধিকাপী এখং আনন্দে উংফুলল করবো |” ত 
আনন্দ সেই পাপাস্ম। মার তথাগতের কাছ এসেছিল, যখন কঠোর ত' 
পর তিনি নৈরঞ্জনা! নদীতে শান করে উঠলেন । খন মার বলেছিল) “ত 
উপধাসে অতি শীর্ণ হয়েছেন এবং আপনার মৃত্যু সমীপবর্তী! এত ক 
করে কি লাভ? আপনি বেঁচে থাকবার সন্কল্প করুন, তাহলে আপনি « 
সৎকাজ করতে পারখেন। তখন তথাগত উত্তধ দিলেন, “হে অলস ব 
পরম বন্ধু, হে দুষ্ঠচেতা, কি উদ্দে শ্রা তুমি এসেই? আমার দেহের চ' 
হোক, যদি তাতে অ/মার চিত্ত প্রশান্ত ও মপোযোগ বোধিনিষ্ঠ হয়। 
জীব.নর মুল্য কি? ইন্ট্রিয়াধীন জীন য।পন অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের » 
মৃত্যুও শ্রেখস্কর 1” মার তথাগতকে ছেড়ে এই বলে চলে গেল, সাও 
ধরে আমি আপনাকে প্রতি পদক্ষেপ অনুনএণ করেছিলাম, কিন্তু আমি 
কোন দোষ দেখতে প ইনি ।” 


“হে আনন্দ, তৃতীয় বার সেই প্রলোভক তথাগতের ক।ছে এসেছিল 
নির্বাণলান্ডের পরই ভিনি নৈরঞ্জণা নদী তীরস্থ শ্তগ্রোধ গ।ছের তঙ্গায় বিশ্ 
ছিলেন তখন মার তথাগতের কাছে এসে দাড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে বে 
“হে প্রভো, এখন আপনি ইহলোক থেকে প্রয়াণ করুন। তথাগত 
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ক্ষাকরুন। তার প্রয়াণক।ল সমুপস্থিত।' মারের কথা শেষ হতে না 
ট, তথাগত বললেন, “রে পাপায্সা, আমি ততদিন মরব না, যতদিন স'ঘের' 
গণ ও ওিক্ষণীগণ এবং গৃহী শিষ্য শিষাগণ ধর্মলাভ না করে,জ্ঞানাঁ ও 
ঠত না হয়ঃ বোধিলাভে একনিষ্ঠ না হয় এবং বুদ্ধের পদ।নুলরণ না করে। 
ন আধ্যধর্ম খিশ্বব)াপী ন1 হয়, জণগ্রিয় ন। হয় পৃথিবাতে একচ্ছত্র আবিপত্য 
বে ততদিন আমি বেঁচে থাকব” এইরূপে তিনবার মার আমাকে 
ভন দেখিয়েছিল। আনন্দ 'অ'জ আর একবার মার আমার কাছে এসে 
কঝে পুর্ববৎ বলেছিল, “হে প্রভো, আপনি মরধাম থেকে চলে যান।” 
সে এই কথা বললে আমি তাকে উত্ব দিলাম, “রে পাপা, সুখী হও । 
(তের মহা প্রর।ণ অবিলম্বে ঘটবে 1” 
গদ্ধেয় আনন্দ এই কথা শুনে তথ।গতকে অনুনয় করে বললেন, "ভগবন্‌, 
জাতির কল্যাপার্থ, জগতের প্র ৩ কূপ পরবশ শুয়ে কোটি কোটি নরনারীর 
৪ শাস্তি বিধানের জন্য আপনি 'মারও কিছু কাল আমা-দর সঙ্গে গাকুন।” 
[তত বললেন, “যথেষ্ট হয়েছে আনন্দ! আর তগাগতকে অন্তরোধ কোরো 
আনন্দ দ্বিতীয় বার তথাগতকে অঠগরোধ করলেন, কিন্তু একই উত্তর 
ন। আনন্দ যখন তৃতীয় বার তথাগতকে অনুরোধ করলেন আরও 
কাল দেহধারণের জন্ত তখন বুদ্ধ বললেন, “আনন্দ, তোমার কি আমার 
বিশ্বাস নেই?” আনন্দ করজোডে উত্তর দিলেন, "ভগব্ন্‌, আপনার কথায় 
র নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে ।” তথ/গত আনন্দের চক্ষুর পাতা কম্পমান 
এবং প্রিয় শিষ্যের মর্মব্থ! অনুভব করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 
নদ, তোমার কি আমার কথায় বিশ্বাস নেই ?' আনন্দ শ্রদ্ধাভরে উত্তর 
ন, হ্‌। গ্রভো! আপনার কথায় আমার বিশ্বান আছে। তখন 
গত বলতে লাগলেন, "যদি তথ।গতের বাক্যে তোমার বিশ্বাস থাকে তবে 
আনন্দ তাকে তুমি তৃতীয় বার বিরক্ত করছ? পুর্বে আমি কি তোমাদের 
ট বারবার ঘে।ষণ! করিনি যে, বস্ত বা ব্যক্তি আমাদের যতই প্রিয় হোক 
কন কালক্রমে তাকে ছাড়তেই হবে। প্রিয় বস্ত বা প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ 
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ইহলোকে অনিবারখ। আমার পক্ষে আর দেহধারণ কর! কিরপে সং 
বাত বস্তর ব জাত ব্যধির মৃত্যু ্ব। মৃত্য জন্মের সহগামী। যদ্দি জগ 
প্রত্যেক বস্তই নখখর হয় তবে আমার দেহণাশ কিরূপে বন্ধ করা সং 
আনন্দ, এই পাধিব জীবন তথাগত চিরতরে ত্যাগ করেছে, মলমুত্রবৎ ৫ 
দিয়েছে ।* 


বিদায়-বাণী 


তথাগত আনন্দকে বললেন, “এখন যাও এবং বৈশালীর পাশে বে 
ভিক্ষুর৷ আছে তাদ্দিগকে স্থানীয বিহ।রে »মবেত কর।” অনস্তর তথ 
নিদিষ্ট বিহারে গেলেন এবং তার জন্য যে মাছুর পাত। হযেছিল তাতে বসছে 
আসন গ্রহণাস্তর তিনি সমবেত ভিক্ষুগণকে লক্ষ) করে বললেন, 'তোমাদের ; 
যার! ধর্মলাভ করেছ তার শেই ধর্ম সাধন ও প্রথার কর। এই সত্যাধর্ম 
দীর্ঘকাল ইহলোকে বণিষ্ঠ থাকে এবং মানখ জাতিকে উদ্ধদ্ধ করে তা 
প্রাণপণ কর। নঙ্গত্রপ্দ্যা, জ্যোতিবিগ্ঠ।, কে।ষ গণনা, ভবিষ্ুদ্ঝ।ণী, অণোৌ 
শক্তি গ্রদর্শনাদি আমার মংঘে নিবিদ্ধ। ইন্ড্রিং-সংঘম অভ])াস যাপা না| ক 
তার! নির্বাণ লাভের অযোগ্য । যার| নির্বাণলা্ে ব্ঘ-পরিকর তারা হী 
সংষম অভ্যাস করবে এবং জাগতিক উত্তেজনা পেকে অবসব নিষে মান 
শান্তির সন্ধান করবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শিবুত্তির জন্য পানাহার কর। মধু 
যেমন ফুলের মধু খায়; কিন্তু উহার সৌন্দর্য বা সুগন্ধ *& করে না ০? 
জীবনের ভাবগুলি দূর করতে চেষ্টিত হও । চাটি আর্ধ সত্য উত্তম ঝগে 
বুঝলে ও ধারণ! করলে ভিক্ষগণ বা গৃঠিগণ বিপথগামী হবে । খতদিন আআ 
বোধিলাভ না করি ততদিন সংস্যতিমাশে পুশঠপুনহ শমিত হব। অ 
তো।মাদিগকে যে ধ্যান শিক্ষা দিয়েছি তা! শিত্য অঞ্াাল করবে । পাগাঃ 
থেকে ণিবৃত্ত হবার জন্ত স্ভির চিত্ত সংগ্রথম কগবে। ধর্মপথে দৃঢ়ভাবে চল 
থাক। নৈতিক চপ্রিত্রে সবল হও। তোমাদের জীবনে ধর্মভাব এড 
হোক যখন সাত প্রকার প্রক্ঞ। তোম।দের জীবন পথ আলোকিত ৭? 
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| তোমরা নির্বাণের অধিকারী হুবে। হে ভিক্ষগণ, তথাগত অচিরে 
নর্বাণ লাভ করবেন। তোমাদের প্রতি আমার শেষ বাণী এই, “জগতের 
স্তই বিকারগ্রস্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যা অবিকারা ও অবিনাণী 'তার 
নকর এবং স্বীয় মুক্তিসাধনার্থ অধ্যবসায়ী হও |” 
তথাগত পাভায় গিয়ে ধাতুক।র চুন্দের আম্রবনে সশিষ্য অবস্থান করলেন । 
এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং শিষ্যবুন্দ সহিত তার গৃহে তাঁকে 
নিতে অনুরোধ করলেন। চন্দ চ।লের পিঠে এবং শুষ্ক শুকর মাংসের 
চারী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত করলেন। ছন্দের বাড়ীতে শৃকরমাংস খেরে 
কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হলেন। রোগের যন্ত্র মৃত্যুযন্ত্রণার মত অসঙ্ 
ও বুদ্ধ সংযত ও সচেতন থেকে তা নীরবে সহা করলেন । 
তথায় বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন, “এসে, আমর। কুণীনগরে যাই। 
তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং পথিপ।র্থে একটি বুক্ষতলে বিশ্রামরর্থ 
খশন করলেন । ঠিশি তখন আনন্দকে বললেন, “আমার পোষাকটি 
করে বিছিয়ে দাও, আনন্দ! আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, শুয়ে একটু 
[ম করি ।” বুদ্ধের এদেশে আনন্দ তার বহি্রাস চার ভাজ করে মাটিতে 
ত দিলেন। বুদ্ধ তদুপরি বসে আনন্দকে বললেন, আমাকে একটু খাবার 
এনে দাও, আমি তৃষ্ত।ত ।' এই কথ! শুনে আনন্দ বুদ্ধকে বলেন, “ভগবন্‌, 
নহু পাচ শত শকট নদী পার হয়ে খেছে। তাতে নদীর জল খুব ঘোল! 
হছ। নদী এখান থেকে বেশী দূরে ণয়! তার জলও খুব প'রফার ও 
হু, শাল ও স্বচ্ছ। সহজে সেই নদীতে নামা যায়। ভগবন্‌, ওখ|নে গেলে 
পান ও হাতপা! ধুয়ে আপপি ক্লান্ত দূর করতে পারেন।” দ্বিতীয় বার তথাগত 
দনকে জল আনবার জন্য ্নুরোধ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও আনন্দ 
" নদীতে যাবার জন্ত প্রথণা জানলেন । যখন তৃতীয় ধার তথাগত 
"বকে জল আনতে নির্দেশ দিলেন তখন আনন্দ একটি কমগুলু নিয়ে নর্দীতে 
পন। পাচশত শকট য।ওয়:তে নদীর জল খুব ঘোল। হয়ে গিয়েছিল, 
টযখন আনন্দ গেলেন তখন নদীর জল খুব শির্ল ও শীতল হয়ে গেল। 
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তা দেখে আনন্দ ভাবলেন, তথাগতের শক্তি ও সিদ্ধি কি অলৌকিক, 
আশ্চর্যময়! 

আনন্দ কমগুলুতে জল এনে বুদ্ধকে দিয়ে বললেন, “ভগবন্, এই জল 
করুন। দেবতা ও মনুষ্যের ধর্মগুরু এই জল পানে পিপাস। নিবুত্তি করু 
তথাগত আনন্দ কর্তৃক আনীত জল পাঁশ করলেন। তখন নিম্নজ। 
পুকৃকশ নামক তরুণ মল্ল সেই পথ দিয়ে কুণীনগর থেকে পাভা যাচ্ছিণ্ 
পুকৃকশ আরাদ কালামের শিষ্য। তিনি তথাগতকে বুক্ষতলে উপবিষ্ট ৫ 
তার কাছে গেলেন এবং তাঁকে শ্রন্ধাভরে প্রণামপূর্বক তাঁর এক পণ 
বসলেন । তখন বুদ্ধ পুকৃকশকে বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ করে উৎস|হিত ও আন 
করলেন। বুদ্ধ-বাক্যে দিব্য প্রেরণা পেয়ে পুকৃকশ মল্ল কোন পথচার 
সম্বোধন করে বললেন, “হে বন্ধু, আমার জন্য ছুই জোড়! স্বর্ণময় পপিষ্কং 
ব্যবহারযোগ্য পোষাক এখনই এনে দীও 1” 'তথাস্ত”বলে আগন্তক পুকৃক* 
সম্মতি জানালেন এবং তর নির্দেশ মত ছুই জোড়! স্বর্ণময় পোষাক , 
দিলেন। পুকৃকশ মল্ল সেই ছুই জোড়া ছুমুল্য পোষাক তথ।গতকে উপহার 1 
প্রার্থনা করলেন, “ভগব্ন্‌, এই পোযাঁক ছই জোড়া আপনার ব্যবহারযো' 
আপনি রুপাপুর্বক এই উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন| ত 
বুদ্ধ বললেন, 'পুকৃকশ, আমাকে ও আনন্দকে এই ছুই জোড়া পোষাক পা 
দাও।' পুকৃকশ তথাগতের আদেশ সানন্দে পালন করলেন। যখন তথা' 
সেই পৌষাক পরিধান করলেন তখন তাকে অগ্নিদেবের মত ছ্যতিম।ন দেখ 
বর্ণনাতীত স্বর্গীয় জুষমায় তিনি মণ্ডিত হলেন। আনন্দ তা দেখে আন? 
হয়ে তথাগতকে বললেন, “ভগবন্‌, তথাগতের গাত্রবণ কি উজ্দ্র্স, কি নু 
হয়েছে! যখন আমি আপনাকে এই পোষাক পরিয়ে দিলাম ত 
এই স্বর্ণময় পোষাকের ওজ্জলা আপনার গাত্রবর্ণের কাছে নিশ্প্রভ ং 
গেল। কি অলৌকিক কাণ্ড! কি আশ্র্য্যময় ব্যাপার 1! 

তথাগত বললেন, “আনন্দ, ছুই সময়ে তথাগতের গাত্রবর্ণ অগ্রিদে 
মত সমুজ্জল হয়ে ওঠে। যে রাত্রে তথাগত বোধিলভ করেন এবং 
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নন তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন, এই ছুই রাত্রে তথাগতের 
বর্ণ সর্বাপেক্ষা সমুজ্বল হয়।” তথাগত পুনরাষ আনন্দকে লক্ষ্য করে 
লেনঃ “এই ভেবে কেউ যেন চুন্দকে দোষী সাব্যস্ত ন।৷ করে যে, তাখ বাভীতে 
গত শেষ আহার করে দেহন্যাগ করেন। এইবপে অনুশোচনা বা 
ধদশন কর! অনুচিত 1” মৃত্যু আসন্ন জেনে বুদ্ধ এই কথাগুণি বললেন, “খিনি 
॥করেন তিনিই লাভবান্‌ হন যিনি আত্মসংষম »রেন তিনিই রিপুজমী 
ধামিক ব্ঞ্তি পাপ থেকে বিষবং নিবুত্ত হন। কামনা, ঠিক্তত! 
1হ জদয় থেকে উংপাটিত কখলে নির্বাণ লাভ হয়|” 
চ্রিণ্যব তী নদীর অন্ত ত'রে শপস্থিত কুমীনগর উপবর্ত ন মদের শাঁপবনে 
ন্‌ বুগ্ধ বহু ভিক্ষু সমডিব্যাহারে গমন করশেন | তিশি তথায় উপস্থিত হয়ে 
কে সত্বোধন করে বললেন, “বৃগ্দ ালগাঙের মধ্যে খাঁটি উত্তরম্খী করে 
এব আমার জন্য শয্য। প্রস্তুত কর। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আনন্দ । আমি 
পে শুষে পড়তে চাহ |” আনন্দ শুদ্ধ'ভরে উত্তর দিপেন, “তাই হোক 
ন।' এই ব.ল তিনি উত্তরমুখী করে খাইটি রাখলেন এবং বিছান। 
শেন। তখন বুদ্ধ তাণে শুষে পডলেন। কিন্তু তিনি সমনস্ক ও স্থুস্থির 
শশ। মুত্যু-চিন্ত। তকে খিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। 
তখন যুগ্ম শালগাছ ছটি অকালে কুন্মিত হয়ে উঠণ। আকাশ থেকে 
য সঙ্গীত ভেসে এল পূর্ব বুদ্ধদের শ্রন্ধার্থা নিষে উত্তব সাধকের প্রতি বুদ্ধ 
পে সন্মাণিত হওয়ায় আশন্দ আশ্চ্যান্বিত হলেন । তা দেখে বুদ্ধ 
পন, “আনন্দ, এইরূপ ঘটন। দ্বার! বুদ্ধ সম্যক সম্মানিত, পৃজিত ব৷ প্রশংসিত 
না। কিন্তু যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী, পুকষভক্ত বা স্ত্রীভক্ত উচ্চ নীচ কর্তব্যগুলি 
মি৩ ভাবে পালন করেন এবং শীতিপথে চলেন তারাই তথাগতকে উৎকৃষ্ট 
নিবেদন করেন। তন্দারাই তথাগত যথাযথ সম্মানিত বা আরাধিত 
বদি তুমি স্বীয় কর্তব্য সাধামত পালন কর এবং ধর্মপথে চল তাহ। 
হুমি আমাকে সমক্‌ শ্রদ্ধাম্বিত করবে ।” 
*খন আনন্দ বিহারের মধ্যে গিয়ে দরজার আড়ালে দাড়িয়ে আবেগের 
১২ 


১৭৮ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


আতিশষ্যে কাদতে লাগলেন এবং ভাবলেন, “হায়! আমি এখনও শিক্ষার 
আছি। আমি নির্বাণলাভ এখনও করতে পারিনি । যে গুরু আমার প্রতি এ 
সদয়, শীপ্বইই তিনি তিরোহিত হুবেন। আমি কি করব?” তথাগ 
ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাস! করলেন, “আনন্দ কোথাম্স ? কোন ভিক্ষু অনারে গিয়া 
আনন্দকে ডেকে আনলেন । আনন্দ এসে বুদ্ধকে বললেন, “গভীর তাম। 
জ্ঞানাভাবে চার দিক ঘিরে আছে। যখন আলোকাভাবে প্রাণিজগৎ অন্ধকা7 
হাতড়াইতে ছিল তখন তথাগত প্ররজ্ঞা-প্রদীপ জ্ব।লিয়ে দ্িলেন। নে? 
জ্ঞানালোক সমগ্র জগংকে সমুদ্তাঁপিত করার পূর্বেই তার মহাপ্রয়া হবে। 
তথাগত তৎপ।র্খে উপবিষ্ট আনন্দকে বললেন, “আনন্দ, যথেষ্ট হয়েছে, আ. 
চোখের জল ফেলে। না বা শোক কোরে না। আমি কি তোমাকে পু 
বহু বার বলিনি যে, বস্তু বা ব্যক্তি যতই প্রিয় বা ঘনিষ্ট হোক না কেন তাদে 
বিয়োগ হবেই হবে। কালের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। সক; 
লংহত বস্তই বিদীন হবে, কিন্তু একমাত্র পরমার্থ সত্যই চিরস্থাধী | যখ। 
ধর্মকায় চিরস্থায়ী তখন এই রক্তমাংসের দেহরক্ষার চেষ্ট' আমি কে; 
করব? আমার ব্রত উদ্যাপিত হয়েছে। আমার উপর যে কতব্যভা। 
অপিত হয়েছিল তা সুসম্পন্ন করেছি! আমি চিরাবশ্রাম লাভের ল 
ব্যাকুল। আমার পক্ষে বিশ্রাম বিশেষ প্রয়োজন । আনন্দ, তুমি দীর্ঘকা? 
ধরে প্রীতিপুর্ণ চিন্তায়, কার্যে ও বাক্যে আমার সেব! করেছ এবং ছা 
মত আমার কাছে থেকেছ। তোমা প্রীতি +কখনে। বিচলিত হয় নি, ঠেম। 
প্রীতির তুলন৷ হয় না। তোমার জীবন ধন্ত হয়েছে, আনন্দ । তুমি ধাঁ 
সাধনে যত্রণীল হও। তাহলে তুমি অচিরে অপদভাব, ইন্জিয় বত 
স্বার্থপরতা, সম্মোহ ও অজ্ঞান থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত হবে।” উদ্বেলিত ঘঃ 
রোধ করে আনন্দ তথাগতকে এই কাতর আত জানালেন, “যখন আপ 
চলে যাবেন তখন কে আম।দিগকে ধর্মশিক্ষা দেবে?” তথাগত উত্তর (রে 
“পৃথিবীতে আমি প্রথম বুদ্ধ হয়ে আসিনি, বা! আমি শেষ বুদ্ধ হবে! না। কা 
আর এক বুদ্ধ আবিভূর্ত হবেন। তিনি সম্যক লমুদ্ধ মৈত্রেয়। আর 
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তাম।দিগকে যে ধর্মশিক্ষা দ্িষেছি সেই ধর্ম তিনিও তোমাদ্দিগকে শিক্ষা 
দবেন। তৎ্প্রচার্রিত ধর্ম 'আদিতে ও অন্তে মহিমময়, সনাতন ও সমুদ্র হবে। 
তনি যে ধর্মজীবন ঘোষণ। করবেন তাহাই আ।ম তোমাদের কাছে ধরেছি» 
গানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, “আ'মবা তাকে কি করে চিনব ? বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 
নিনি মৈত্রেষ নামে পরিচিত হবেন। কারণ তিনি মৈত্রী-মুি ॥ 
তখন মল্পগণ তাদের তকণ-তকণী ও বুদ্ধ-বৃদ্ধার্দের নিষে হুঃখিত ও 
কার্ত অন্তরে উপবর্তনে গেলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে দেখতে ও তার শুভাশীষ 
ত চাঁইলেন। বুদ্ধদেব তাদিগকে লক্ষ্য করে বললেন, প্ধর্মপথে যদি 
ত চাও তাহলে সাধ্যমত 'মভ্যান ও অধ্যবশাষ প্রয়োগ কর । আমাকে 
1ই যথেষ্ট নয়। যেভাবে আমি চলতে বলেছি ঠিক' সেই ভাবে ।চল। 
গ্ঘ ছুংখ-জাল হতে মুক্ত থাক। চরম লক্ষ্যস্থির রেখে ও কোন দিকে না 
[ ধর্মপথে চল। রোগী ওষধের আরোগ্য শক্তির ছারা সুস্থ হতে পারে; 
মুক্তির জন্য চি কংসককে দেখবার প্রযোজন তার নেই। যা আমি 
2 বলি তা ষেনা করে সে আমাকে শুধু দেখে কিরূপে লাভবান হবে? 
মামাকে দেখলে কোন ফল হয না! যারা বহু দূরে থেকেও ধর্মপথে 
হারাই ঠিক ঠিক আমাঁব কাছেই শাছে। যে আমার কাছে থেকেও 
বাব অবাধ্য হয় সে আম! থেকে বছু দুরে বান করে । অথচ যে আমার 
খাণন করে সে নিতা তথাগতের সঙ্গ-নুখ উপভোগ করে 1”* 
তখন শ্রমণ সুভদ্র মল্পদের শালবনে গিয়ে আনন্দকে বললেন, “আমি 
দ্বাশদের নিকট শুনেছি, কদাচিৎ তথাগতগণ জগতে আবিভূত হন। 
মা গুরুভ্রতাগণ বযোবুদ্ধ এবং অন্ুভূতিবান। তীর্দের কথ! আমি খুব 
[ করি। তদের কাছে শুনলাম, অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে গৌতম বুদ্ধ 
রিনির্বাণ লাভ করবেন। আমার মন সনোহ-সন্কুল। গৌতম বুদ্ধের 
আমার গভীর বিশ্বান আছে। তিনি কি ধর্মশিক্ষা দিয়ে আমার 


* সত্তবিতঙ্গের পরাজিক। প্রকৰণে এই অংশ বিভ্ৃত ভাবে বিবৃত 


১৮০ বুদ্ধের কথা ও গল 


সন্দেহ দূর করবেন? আমি কি শ্রমণ গৌতমকে দশন করতে পার্সি?” এই 
কথ শুনে আনন? স্থুভদ্রকে বললেন, “যথেষ্ট! ভাই ম্ুভদ্র, আর তথাগতকে 
বিরক্ত করো না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ।৮ উওযের কথাবার্ত|। দুর থেকে শুনে 
তথাগত আনন্দকে ডেকে বললেন, “আনন্দ! সুভদ্রকে আমর কাে 
আসতে বাধ! দিও না। সে তথাগতের নিকট আসতে পারে। ধর্ম-গিজ্ঞান্ত 
হয়ে সুভদ্র আমাকে দেখতে এসেছে । নে আমাকে বিরক্ত করতে আসেশি। 
তার প্রশ্ের উরে আমিযা বলব সে শী তা বুঝতে পারবে "” অনন্ত 
আনন্দ সুষ্দ্রকে বললেন, তুমি তথাগতের কাছে এসো । তিশি তোম|কে 
তৎদমীপে আস্তে এন্মতি দিঁংযছেন।” বখন তথাগত স্ভদ্রকে জ্ঞানগভ 
উপদেশ দিযে উদ্বুদ্ধ, আনন্দিত ও আশ্বস্ত করলেন তখন সুভদ্র বৃদ্ধকে 
বলপেন, “হে ভগবন্চ আপনার উপদেশ অতি অদ্ভুত। আপনার মুখ-পণ্ন- 
বিশিশ্থত প্রজ্ঞাবঝক্যে চিত্তের সন্দেহ শিরা হখ, গুপ্ত ৩ন্ব প্রকাশিত হয, 
বিপথগ!মী পথক ধর্মপথ দেখতে পাব এবং অন্ধকাব স্থাশে জ্ঞান-দ।প জণে 
৬গবান স্বধং আমাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। আমি সংঘ, ধর্ম ও বুথে 
শরণ1গ 5 হতে চ।ই | শাগঙ আমাকে বিখাসী অনুগত শিষ্ুবপে গ্রহণ 
ককন। আছ থেকে মৃত পযন্ত আমি তার শিষ্য স্বীকার করলাম ।” 

স্ভদ্র আনন্দকে বললেন, “ভ/৩% আপনার খুব সৌভাগ; যে, আপন 
এশ বৎসর ভগবান্‌ বুদ্ধের সেবারত আছেন এবং তার দিব্য সান্লিধ্য উপভোগ 
করেছেন ।৮  হথ।গত আনন্দকে উদ্দেপ্ত করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেহ 
ভাখঠে পারে যে, বুদ্ধবাক্য শেষে গহপো, আমাদের আর কোন গুক নেই 
তঠোম'দের এই বপ মনে কর। উচিত নয। ইহা সত্য যে, আমি আর 
দেহধরণ করব না| যদিও এষ্ট দেহ পঞ্চক্তে বিলীন হবে তথাপি তথাগঃ 
থাকবেন। আমি যে ধম শিক্ষা দিয়েছি, অমি যে সংঘ স্থাপন করেছি সেই খম ও 
সংঘই আমার অদর্শনের পরে তোমাদের শিক্ষক হবে। আমি গত হণে মণ 
ইচ্ছা! করলে ক্ষুদ্র নিয়মগ্ডল তুলে দিতে পারে ** 

* 'ম্.বঝিম নিবায়' নামক পালিগ্রন্থ ষ্টবা। 
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তথাগত সমবেত ভিক্ষুগণকে লক্ষ্য করে বক্লেন, “কোন ভিক্ষুর মনে 
বুদ্ধ, ধর্ম বা অর্ধপথ নম্বন্ধে সন্দেহ উঠতে পারে। কেহ যেন পরে পরিতাপ 
না করেন যে, কেন আমি তথাগতের সন্ুধীন হয়েও তাঁকে একণা ্জ্ঞাসা 
করল।ম না। অতএব, ভিক্ষুগণ তোমাদের মণ্যে কারুর কিছু প্রশ্থ থাকলে 
জিজ্ঞাসা কর।' কিন্তু ভিক্ষুবুন্দ সকলেই নীরৰ রইলেন। তখন আনন্দ 
তথাগতকে নিবেদন করলেন, “আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাম করি যে, সমবেত 
ভিক্ষুগণের মধ্যে এমণ কেউ শেই যার মনে বুদ্ধ, ধর্ম বাসংঘ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ 'মাছে। তথাগত 'আনন্দকে বললেন, “ষোল আনা বিশ্বাসের বলে 
তুমি এইরূপ বলতে পেরেছ। তথাগতও নিশ্চিত জানেন যে, কোন ভিক্ষুর 
চিত্তই সন্দি্ধ নয়। কাবণ লিক্ষদের মধো যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদবর্তী ব 
আধুনিক সেও সত্য ধর্মে দীক্ষিত এবং সেও মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হযেছে।” 
তখন তথাগত ভিক্ষুগণকে বললেন, “যখন তে।মর ধর্মের স্ববপ দুঃখের কারণ ও 
মুক্তির পথ 'অবগত আছ তখন তোমরা কি বলবে, আমর৷ তথাগতের প্রতি 
ভঞ্জিবশতঃ এপ করেছি ।' ভিক্ষুবুন্দ এক বাক ্টন্তর দিলেন, না ভগবন্‌। 
আমরা কখনে। সেইবপ বলব না তখন তথাগত বলতে লাগলেন, “যাঁর! 
অজ্ঞ/নে বন করে তারা যেন পিঞ্জরাবন্ধ পঙ্ষীর হ্ায় পরাধীন । আমি 
তাদিগকে পিঞ্জরমুক্ত করেছি। হে শিষ্যবুন্দ, আমি বুদ্ধন্বলাভে কতকৃত্য 
হযেছি। ততামণ| ভুল ন! যে, মিশ্রিত বস্ত মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হবে এবং 
একমাত্র ধর্মই থাকবে । 'অধ্যবসাধ সহকারে তোমরা স্ব স্বমুক্তি সাধন কর।” 
ইহাই তথাগতের শেষ বাণী। ইভ।র পর তথাগত মহাপব্নির্বাণে প্রবেশ 
করলেন। 


মহানির্বাণ 


যখন বুদ্ধ দেহরক্ষা1! করলেন তখন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও ভীষণ বজ্রপাত হল। 
যে'িক্ষুগণ নির্বাণপ্রাণ, হননি তীর! হাত পা ছুঁড়ে কাদতে লাগলেন। কেহ 


১৮২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


কেহ ভূপতিত হয়ে ছঃখে-শোকে চীৎকার করে বললেন, "এত শীত্ব তথাগ, 
মহাপ্রয়াণ করলেন! এত শীনত্র জগজ্জ্যোতিঃ নির্বাপিত হল! এত শখ 
তথাগতের স্থুলদেহ পঞ্চভুতে বিলীন হল!” তখন শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ ভিঙ্কুগণণ 
সম্বোধন করে বললেন, “যথেষ্ট হে ভ্রাতৃবুন্দ, আপনারা আর কেউ কীদবেন ' 
বা শোক করবেন না! তথ।গত কি বলেন নি, “জাতন্ত হি খ্ুবোরুতুযুঃ 
তাহলে কি করে সম্ভব যে, তথাগতের স্থুলদেহ বিনষ্ট হবে না? ধীরা জিতেন্তি 
ও রিপুজধ়ী তারা সুশান্ত, সংযত হয়ে ধর্মভাবনা করে এই শোক স 
করবেন ।” অনন্তর অনুরদ্ধ ও আনন্দ বুদ্ধপ্রসঙ্গে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহি 
করলেন। 

প্রাতে অন্ুরুদ্ধ আনন্দকে বললেনঃ "ভাই আনন্দ, এখন যাও এবং কুণীনগ! 
মল্লগণকে সংবাদ দাও যে, তথাগত দেহরক্ষা কগ্েছেন। এখন তোমাদের 
করণীয় ত1 সম্পন্ন কর।” মল্লগণ তথাগতের মৃত্যুনংবাদ পেয়ে ছুঃখিত, বিষন্ন 
মর্ম(মত্ত হলেন। তীর! স্ব স্ব অনুচরবর্কে আদেশ দিলেন, “তোমর!1 স্ুগা 
দ্রব্য, পুম্পমাল্য ও বিবিধ বাগ্যন্ত্র সংগ্রহ কর কুশীনগরে | তাদের আদেশ পে 
অনুচরবুন্দ বহু বাগ্যন্ত্র ও মাল)াদি ও পা৮শত মূল্যবান পোষাক নিয়ে শাল 
তথাগতের শবদেহের নিকটে গেলেন এবং সারাদিন নৃতা, গীত, বাগ্ধ ও বন্দন 
কাটালেন । তারা শবদেহের উপর টাদোয়া খাটিয়ে মাল্যাদি দ্বারা উহা 
ভূষিত করলেন । অৎশেষে রাজাধিরাজের মৃতদেহর গ্ঠায় তথাগতের শবদেহ 
মহানমারোহে ভক্মীভূত করলেন । 

যখন চিতাগ্রি জ্বলে উঠল তখন ৃর্য চন্দ্র অস্তমিত হল, শিঃশব জল 
গ্রবণ এবে প্রবাহিত হল, বন-জঙ্গল কেঁপে উঠল। পুষ্পবুক্ষ ও ফলবুক্ষ থে; 
অসময়ে এত ফুল-ফল ঝরে পড়ল যে, সমস্ত কুশীনগরে সেগুণি হ্াটুগ্রমাণ জ! 
গেল। অস্ত্যেষ্িক্রিয়া শেষ হলে দেবপুত্র সমবেত জনমগুলীকে সম্বোধন ক' 
বললেন, “হে ভ্রাতন্দ, ভগবান বুদ্ধের ভৌণতক দেহ ভশ্বলাৎ হল। কিস্তি 
যে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদের মনে 'এখনে। রয়েছে এবং আমাদিগ: 
পাপ থেকে রক্ষা করছে। এলো, আমর। জগতের চারদিকে আমারি? 
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রুদেবের মত মৈত্রী ও করুণ! নিয়ে ছড়িয়ে পড়ি এবং তৎপ্রচারিত চার 
ার্যমত্য ও আষ্টার্গিক ধর্মম্গ গ্রচার করি। তাতে মানব জাতি বুদ্ধঃ ধর্ম ও 
ঘের শরণ নিয়ে মুঞ্তিপথে প্রবতি ত হবে!» যখন অস্ত্ষ্টিক্রিয়। সমাধ হল 
চখন নানা দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ এসে পৃ ভন্রান্থির অংশ চাইলেন। 
হদনুলারে ভন্মান্থি আট ভ।গে বিভক্ত হল এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন 
উন্ন স্থানে আটটি ডাগোব! শিমিঠ ভল। তন্মধ্যে একটী ডাগোবা মল্লগণ করুক 
শিনগরে স্থাপিত হয়। অন্য সাঁতটী ডাগেব। নিমিত হয় রাঁজগৃহ, বৈশালী, 
₹পিপবাস্ত, অলকপ্প, রামগ্রাম, বেষটদীপ ও পাবাতে। 

তথাগতের মৃত্যুর পবে তার শিষ্যবুন্দ সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন, 
'কবপে ধর্মকে বিশুদ্ধ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখা যায় । উপালি উঠে বললেন, 
'আ।মদের তিরোহিত মঠাগুরু বলতেন, 'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা ধর্মকে 
প্ধা ও পু”1 করবে, ধর্মকে বুদ্ধের মতই মানবে । অন্ধকাঁণে অবস্থিত প্রদীপবৎ 
ধর্মই তোম'দের জীবন-পথে আলোক সম্পাত করবে । কোন মহারত্ব লাভের জগ্য 
যেমন তে।মরা গ্রাণ পণ কর তেমনিই ধর্মস।ধনার্থ যেন তোমরা জীখন উৎসর্গ 
রতে প্রস্তত থাক । ধর্ম ও আমি অভিন্ন। এই বুদ্ধবাক্য মেন চললে আমর! 
দখব বৃদ্ধই ধর্মের দৃশ্ত মুতি। তার বাণী জীবনে বপায়িত না করে ভম্মাস্থির 
টপর ডাগোবা নির্মাণ করে কি লাভ ?” 

অনুরুদ্ধ উঠে বললেন, “হে ভ্রাত্বুন্দ, আমরা যেন ভূণে নাযাই যে, গৌহম 
 র্থ ধর্মে স্থুলদেহ । শাশত সত্য তার দেহবপে মুত হয়েছিল। শাক্যমুশি 

ধার । তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা তার আবির্ভাবের পুর্বেও 

দ. তা! তর তিরে(ভাবেএ পরেও থাকবে । তিনি সত্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী, 

[৩৭ ও সর্বগুণসম্পন্ন । সত্যধ্ষ সনাতন ; কিন্তু ধর্মের কতকগুপি নীতি 

মধিক। বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত সেগুলির ব্যবস্থ। তিশি দিয়েছিলেন । 

ই বুদ্ধের প্রাণ । ধর্মের শরণ নিলে বুদ্ধের শরণ নেওয়া হয় 1 

পাশ্তপ উঠে বললেন, “হে ভ্রাতৃরন্দ, আপনার! খুব সত্য কথা বলেছেন। 

“ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মধো বিন্দুমাত্র মতভেদ নেই। বুদ্ধের এই তিনটি দেহ 


১৮৪ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


আছে--ধর্মকায়, নির্মণকায় ও সম্ভোগকায়। বৃদ্ধ যখন পরম মুখে অবদ্ধি 
থাকেন এবং সনাতন সত্যন্বরপে সমারূড হন তখন তিনি সম্ভোগকায়। যধ 
তিনি নির্মাণকায়ে থাকেন তখন তিনি প্রেমিক শিক্ষকরূপে প্রেতদেহ ধা 
কবেন। যখন তিনি সংঘের প্রাণস্বরূপ হয়ে ধর্ম প্রচার করেন তখন 2%ি 
ধর্মকায়। যদি তিনি গোঁতম শাক/মুনি হয়ে না আসতেন তাহলে আমরা । 
থেকে বঞ্চিত হতাম । যদি সংঘ সেই ধর্ম সংরক্ষণ না! করেন তাহলে ভা 
নর-নাগপীগণ তা থেকে বঞ্চিত হবে | স্থত্তরাং আস্মন, আমরা সকলে »ঘ 
হুযে বুদ্ধের জীবন ও বাণী সংরক্ষণে ব্রতী হই ।” তখন ভিক্ষুবুন্দ রাজগৃহে ও? 
বৌদ্ধ সংগীতি স্থাপনের সঙ্থল্প করলেন । সমবেত ভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশ সপ 
ও লিপিবদ্ধ করাই ছিল উক্ত সংগীতির প্রধান উদ্দেশ্ট | 


জাতকমাল। 

ধর্মার্থ প্রাণীত্যা নিবারণই ভিল তগাগতের জীবন-ব্রত । রাজগৃঙে কো 
ধর্মাতষ্ঠানে একটি নিরীহ ছাগশিশুকে বলি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তা?! 
বুদ্ধ ছাগটির প্রাণরক্ষার্থ নিজের জীবন উৎসর্গ কবতে অগ্রলর হলেন। তত 
যাঁজ্ভিকর। প্রাণীপে বিরত হলেন। জাতকমল! থেকে জানা যায়, * 
ক্গীবন তিনি পরার্থে উৎসর্গ বরে রে'ধ্রিলাভের "অধিকারী হন। 

জাতকমালায় দেখ! যায়, তথাগত পুর্ব পূর্ব জন্মে চার বার মহ্বাব্রঙ্গ, বিশব 
ইন্দ্র ঠির।নী বার সন্যাসী, আটান্ন বার গাজ। ও চাববশ বার ত্রাঙ্গণ ঘ 
জন্মেছিলেন । এছাড] বানর, হস্তী, সিংহ, বাহ, শশক, মৎস, বুক্ষ। চো 
ঝ|জীকর ও ভূতেখ রোজা প্রভাতি বছু জন্ম তিশি লাভ করেছিলেন। ৫ 
ছিনি নারীজন্ম গ্রহণ করেন নি, বা 'ভুত, প্রেত যোনিও প্রাপ্ত হননি। নথ 
জন্মেই তিনি বোধিসত্ব ছিলেন এবং জগতের মঙ্গল কামনায় অশ্ষে দুখ 
বরণ করেছিলেনশ। শত শতবার জন্ম-চক্রে ঘৃণিত হযে তিনি মুত্তিলাঙে 
ফে।গ্যত! অর্জন করেন। ূ 


জাতকমালায় পুর্বজন্ম-কাহিনীতে বুদ্ধকে স্ববার্থহীন পঞ্জোপকাগী এ 
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[বনাররূপে চিক্জিত করা হয়েছে। উক্ত গ্রচ্ের এক স্থানে তথাগতভ 
ছ্রেন, “আমি সাম নাম ধারণ করে উপত্যাকারণ্যে বাস করতাম। সর্বভূতে 
[ৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকে বশে এনেছিলাম। সিংহ, ব্যাপ্র, ভন্লুক; বন্য 
হ্‌, বন্ত মহিষার্দি হিং জন্তুর] পালিত পণ্ডর ন্ায় আমার কাছে 
সস বসত। তারা আমাকে ভয় করত না এবং আমিও তাদের ভয় 
হতাম না। আমি মৈত্রী-ধর্মে সদ1 সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে পার্বতা প্রদেশে 
চরণ করতাম ।” 

বুদ্ধ-বাণীর সাগমর্ম এই যে, আত্মত্যাগই চিত্তশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায় । তথাগত 
চশত জীবনে আত্মত্যাগের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। পুর্বজন্মে বুদ্ধ যখন 
কুমার বশ্বন্তর হয়েছিলেন তখন তার বিপদের সীমা ছিল না। বশ্বস্তর 
গায্য ভাবে রাজ্য থেকে শির্বানিত হন। তার সমস্ত ধনসম্পত্তি এবং প্রিয় 
অশ্ব সহ দান করে তিনি নিঃম্ব হয়ে পড়েন। স্ত্রীপুত্রাদি সহ পদত্রজে 
সহায় হয়ে প্রথর তৌদ্রে তিনি অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথের মধ্যে 
ছে নান! স্থপন্ক ফল ঝুলে মাছে দেখে তার ছেলেমেয়ের সেই ফল পাডব|র 
ট লালায়িত হল। গাছগুলি পর্যন্ত তাদের দ্রশায় সমবেদনা দেখিয়ে স্বতঃই 
বণঠ হয়ে তাদিগকে ফল পাড়তে স্থযেগ দিল। পরে তারা বঙ্ক পর্বতে 
ধুবেশে এক পর্ণকুটীরে আশ্রয় নিলেন। উক্ত জীবন সম্বদ্ধে বুদ্ধ বলেন, 
মামি বাজকন্ঠা মাড্রী, দুই পুত্র, ছই কন্তা জলি ও কৃষ্ণাদিনা-এই কয়জন 
লে সেই পর্ণকুটারে থাকতাম এবং পরস্পরের ছুঃখাশ্র মুছে সাস্তন। 
[মম । আমি ছেলেমেয়ে চারটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকতাম, আর মাত্রী 
নগেকে নাণা ফল কুড়িয়ে এনে আমাদিগকে খাওয়াত । 

এই সময়ে একটি ভিক্ষুক এসে আমার পুন্র-কন্। ভিক্ষা চাইল) আমি 
কটু মৃছ হেসে পুত্রকন্যা দন করে ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করলাম । কিঞ্চিৎ 
রে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র নেমে এসে মাড্রীকেও ভিক্ষা চাইলেন। সতী সাধবী 
কেও আমি সহু্ট চিত্তে দান করলাম । এই দান দেখে দেবতার! আকাশ 
কে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, বনের তরুরাজি থেকে মেরু পবত পর্যন্ত নিখিল পৃথিবী 
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কেঁপে উঠল। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্তার্দি পরিত্যাগ করল 
সেই মুনিজন-কাজ্কফিত মহামূণ্য বোধি-রত্বে৫ নিকট এই লকল নশ্বর বস্ত 
ক্ষুদ্র! কি তুচ্ছ!” 

অ।র একটি জাতক-গল্পে আছে, বুদ্ধ পুর্ব জন্মে একটি বিজ্ঞ শশক হয়েছি 
তিনি শশক রূপে পার্বত্য অরণ্যে চরে বেডাতেন । ঘাস-পাতা, ফল মু 
পেতেন তাই খেতেন । সেই বনে একটি বানর, একটি শৃগাল ও একটি বি 
তার সাথী ছিল। তার সাথীপ্গকে তিনি ধর্মোপদেশ করতেন, ভন 
শিক্ষ। দিতেন । ষাহ। ভাল তাহ! করা উ ৮৩ এখং যাহ] মন্দ তাহ! ছাড়া উচিত 
এই ছিল তার মূল শিক্ষা । পুণিমার উপবাস পর্বে তনি তার সঙ্গীদি 
বলতেন, “এই পু দিনে ভিক্ষুক ্িগের জন্য অন্রদানের ব্যবস্থা কর, পাত্র 
বিবেচনা করে ভিক্ষা! দিও এবং আগে থেকেঠ্িক্ষার সামগ্রী প্রস্ততি । 
রাখ |” শশকরূপী বোধিসত্ব বসে ভাবতে লাগলেন, “এই উপলক্ষে কি 
করা যায়। কলাই, মটর, ডাল, ভ।ত আমার কিছুই নাই। আমি ঘাস; 
থাকি। তাতো আর ক:উকে দেওয়া যায় না। ভাল কথা মনে পড়ে 
কেউ এসে ভিক্ষা চাইলে আমি নিজেকেই দান কবব, তাকে রিক্ত হস্তে 
যেতে দেব না।” ইন্তর আমার মনোভাব জানতে পেরে আমাকে প; 
করবার জন্য ভূতলে নেমে এলেন। তিন ব্রাঙ্গণবেশে আমার খিব 
সম্মুখে এসে বীডিয়ে বললেন, “ভিক্ষা দাও” । আমি বললাম, “আপনি 
চাইতে এসেছেন, ভালই হয়েছে । আমি আপনাকে এমন জিনিষ দেব যা। 
কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। মহাশয়, সাধুপুরুষ কাউকেও অ; 
ক্ট দিতে চান না। আমি আপনাকে অনুবোধ করি, আপনি কিছু শত 
কাঠ কুড়িয়ে এনে জ্।লিয়ে ফেলুন এবং আমি নিজে সেই আগুনে 
আপনার আহার্য হই।” শশকের প্রার্থনা মত ইন্ত্র কাজ করলেন এবং ₹ 
প[শে এসে বসলেন । যখন কাঠগুলি জলে উঠল তখন শশক জলন্ত আং 
মধ্যে বাপ দিয়ে পড়ল। জলে পড়লে যেমন গাত্রদ্রাহ নিরাগ্তি হয় ৫ 
সেই চিতানলে শশকের সকল ছুঃখকষ্ট অবসিত হল । অস্থ্ি-চর্ম, মাংস; 
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বৎপিণড প্রভৃতি সহ শশকের সমস্ত দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ব্রহ্মণরূপী 
জর হস্তে শশক অকাহুরে আত্মসমপণ করল। 

লি ভাষায় ৫৫৫টা জাতক আছে। ব্রহ্মদেশে ৫১৫টী জাতক প্রচলিত। 
কর অধ্যাপক !'ফ।সবোল পালি জাতকগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করেছেন । 
জীশানচন্দ্র ঘোষ জাতকমালার বঙ্গানুবাদ করে অমর হয়েছেন। সংস্কৃত 
মাল! অর্যশূর কর্তৃক প্রণীত। কিন্তু তাতে মাত্র ৩৪টী গল্প আছে। ইহার 
ল্পটী ব্যান্ত্রী জাতক | ইহ থেকে জানা যায়, বুদ্ধদেব কোন পুর্ব জন্মে 
ব্যান্রীর।ক্ষুধা নিবারণ ও প্র।ণরক্ষার্থ আত্মবলি দেন। গল্পটা সংক্ষেপে 
কিট 

বদ বুদ্ধদেব কোন ব্র।ক্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কক্পস্থত্র অনুসারে তার 
মদি সংস্কার হর়েছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতুহলী ও অনলস 
। সেজন্ত তিনি অল্প কালের মধ্যেই আঠার বিগ্য/য় পারদর্শী হলেন এবং 
দব বিগ্যায়ও তিনি গভীর বুৎপত্তি লাভ করলেন। তার প্রচুর প্রতিষ্ঠাও 
ল। তিশি গার্ক্্য গ্রহণ না করে প্রব্রজিত হলেন। তিনি সন্্যাসী 
ণ জেনে তার বন্ধুবাও সংস।ব ত্যাগ করলেন। তন্মধ্যে অজিত তার 
শিষ্য হল। তিনি বনজঙ্গল ও পাহাড় পর্বতে পধ্যটন করতে ভাল 
ন। আনজত সর্বদা ছায়ার মত তার সঙ্গে ফিরতেন। একদিন তিশি 
পর্বত-গুহায় একটী ক্ষুধার্ত ব্যাস্তরীকে দেখলেন। সে সবেমাত্র একটা 
প্রসব করেছে এবং অতঙজ্জগ্ত অত্যন্ত ছুর্বল, ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাত 
খচ্ছার দিকে তাকাচ্ছে । ব্রাঙ্গণ কুমার দেখলেন, ব্যাত্রী ক্ষুধাকাতর 
'জের বাচ্ছাটাকে খেতে চায়। সন্যাসী করুণার্জ হয়ে শিষ্ঞকে বল্লেন, 
ক্ষুধা নিবারণার্থ এখনই স্বীয় শাবককে খেয়ে ফেলবে । তুমি যদি 
শর জন্য শীঘ্র কিছু খাবার এনে দাও ।” গুকর আদেশে শিষ্য ব্যাত্রীর 
হার সন্ধান করতে গেলেন। ইতোমধ্যে সন্যামী ভাবলেন, “আমার 
খখ দেহ রেখে আর কি লাভ? আমিই ব্যাত্বীর আহার হই না কেন? 
থা ভেবে তিনি একটা উচ্চ শ্থান থেকে লাফ দিয়ে ব্যাত্রীর সামনে পড়ে 
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দেহত্যাগ করলেন। তখন ব্াত্রী তাকে আহার করে নিজের ক্ষুধ 
ও প্রাণ বাচাল। শিষ্য এসে দেখলেন, গুক বাত্রীর প্রাণরক্ষার্থ নিজে 
শদিয়েছেন। তিনি অন্ান্ত শিষ্যদ্িগকে এই সংবাদ দিলেন। এই ঘটন 
সকলেই ভাবলেন, "ইনি নিশ্চয়ই কোন জন্মে বুদ্ধ হবেন।” 

পালি জাতকমাল। হীনযানী বৌদ্ধদের প্রিয়। আর মহাধানী ( 
নিকট অবদানমাল! প্রিয় । জাতকে ও অবদানে বুদ্ধের পুর্ব পূর্ব জন্মের 
পাওয়া যায় । তবে অবদান সংস্কতে রচিত এবং আরে ব্যাপক অর্থে 
কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্ত্র ও আধ্যশূর গ্রভৃতি প্রণীত অনেক অবদান গ্রন্থ 
আধ্যশূুরেব অবদানশতকে এক শত অবদান অ.ছে। ক্ষ 
বোধিসত্বাবদানে ১০৮ অবদ।ন পাওয়া ষা। মহাবস্ত অবদানের এব 
নিয়ে উল্লিখিত হল। কোন জন্মে বুদ্ধ কাশীরাজ 'অঞ্জনের পুত্র পুণ্য 
আবিভূতি হৃন। বীর্যযবস্ত, শিল্পবন্ত, বপবস্ত ও প্রজ্ঞাবস্ত নামে পুণ্যবস্তে' 
বন্ধ ছিলেন । প্রতোকের গুণ নামেই প্রকাশিত । একদা পাঁচ বন্ধ 
স্বস্ব গুণ পরীক্ষার্থ কাম্পিল্লে যাত্রা করলেন। পথেতারা দেখলেন 
একট! প্রকাণ্ড বাহীদুর্ী কাঠ ভেসে যাচ্ছে। বাণ্যবস্ত জলে ঝাপ ?ি 
কাঠ ভাঙ্গায় তুলে আনলেন এবং পরীক্ষা করে জানলেন সেটা চন্দন 
সেটা বিক্রঘ করে তার! প্রচুর অর্থ পেলেশ এবং সেই অর্থে যথেষ্ট 
আহলাদ করলেন । 

একদিন শিল্পবস্ত কোন নগবের প্রান্তে বসে সপ্ত তন্ত্রী বীণ! বাজাতে 
বীণার মধুর ঝঙ্ষ।র খুনে দলে দলে লোক আকৃষ্ট হল। এরূপ বীণাবা 
কখনে। শুনে নি। কিন্তু বাজাতে বাজাতে বাণার একটা তাঁর ছিডে 
তা সন্তেও শিল্পবস্ত সাত তারের মতই বীণাটা বাজাতে লাগল । পরে আ' 
তার কেটে গেল। ক্রমে চার তার, তিন তার, ছুই তার ও শেষে এক ৩ 
রইল। কিন্ত তাতেও বাগ্ধের ব্যতিক্রম হল না, বাগ্ পুর্ববৎ চলতে 
নাঁগরিকগণ তাকে প্রচুর অর্থ উপহার দিলেন। বপবস্তেক্র দিব্যব 
নগরের এক বেশ্ত! মুগ্ধ হল এবং তাঁকে বহু অর্থ,দিল। 


অন্তিম জীবন ১৮৯ 


[দন প্রজ্ঞাবস্ত বাজারে গিয়ে দেখলেন, শেঠপুত্র কোন বেহার সঙ্গে 
রছে। শেঠপুন্র পূর্বরাত্রিতে বেশ্তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং সেজন্য 
। টাক1 তাকে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল । কিন্তু অন্ত বাড়ীতে বেশ্তার যাবার" 
ন, তাই সে শেঠের বাড়ীতে যেতে পারেনি | পরদিন প্রাতে বেশ; 
বাড়ীতে যেতে তৎপুত্র তাকে বল্‌্লে, “তোমায় আর আমার প্রয়োনন 
আমি গত রাত্রে তোমাকে স্বপ্পে পেয়েছিলাম ।” তখন বেশ্যা বল্‌লে, 
॥মার প্রাপ্য লক্ষ টাক1 আমায় দাও । কারণ তুমি ত আমায় পেয়ে 
এই ঝগড়ার কোন মীমাংস। হল ন!। ছুই দলের সমর্থক জুটে 
শেষে প্রজ্ঞাবস্ত মধ্যস্থ হয়ে ঝগড়াটি মিটিয়ে দ্িলেন। তিনি শেঠকে 
₹ টাক। আনতে বল্লেন এবং তৎসঙ্গে একটী বড় দর্পণ । উভয় 
নীত হলে প্ররজ্ঞাবস্ত বেশ্তাকে বল্‌:লন, “শেঠজী তোমার ছায়ামাত্র 
লেন। তুমিও দর্পণের মধ্য দিয়ে টাকার ছাঁয়ামাত্র গ্রহণ কর।” 
বার মুখ বন্ধ! মহানন্দে শেঠ উক্ত অর্থ পাঁচ বন্ধুকে উপহার দিলেন । 
কা পেয়ে পাচ বন্ধুতে খুব অমে।দ প্রমোর্দ করলেন। 
|ন রাজবাড়ীর সম্মুখে একদিন পুণ্যবস্ত বসে ছিলেন। এমন সময় 
৷ এসে তার পুণ্য জ্যোতি দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি পৃণ্যবস্তকে রাজবাড়ীর 
নয়ে গেলেন এবং উহার এক অংশে থাকৃতে দ্িলেন। রাত্রিতে নিদ্রিত 
|কে দেখে রাজকন্তা ৭ মুগ্ধ হলেন এবং তার সেব। করতে লাগলেন। তা 
ব্চকর। পুণ্যবস্তকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। বাছা সব খবর নিয়ে 
ন, পুণ্যবন্ত এবং কানীরাজকুম।রা গির্দোষ। তিনি পুণ্যবস্তের সঙ্গে স্বীয় 
বিবাহ দিলেন এবং তাঁকে রাজ্যের উত্তরাধিকাগী করলেন। 
ই পুণ্যবস্তই বুদ্ধ, বীধ্যবস্ত তৎশিষ্য শোনক, শিল্পবস্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত 
ও প্রজ্ঞাবন্ত শ।রিপুত্র | 


বুদ্ব-বাণী 

প্রাণীহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও স্থরাপান-_-এই পঞ্চ 
হতে নিবুত্তি সর্বসাধারণের কর্তব্য। 

অকাল ভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরাগ, গন্ধমাল্যার্দি ব্যবহার, কে 
শব্যায় শয়ন ও লোগারপাি গ্রহণ_-এই পঞ্চব্যদন হতে সাধুগণ 7 
হবে। চার আধ্য সত্যের সম্যক অবগতি ব্যতীত সংহ্গতি-পথে ; 
বন্ধ হয় না। 

পূর্ব পুর্ব জন্মে ও ইহজন্মের কর্মফলেই মানু বর্তমান অবস্থায় পতি 
কর্মফলেই সখ বা &ঃখ আসে । 

দিব্য জ্যোতির কণামাত্র মানব হৃদয়ে লুকামিত। ধর্মসাধন দ্বারাই । 
জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ ইহজীবনে সম্ভব৷ 

বোধিলাভাস্তে আমি শান্তিধামে বাস করছি 1 যে অষ্টাঙ্গ আধ্্য ধর্ম গা 
করবে, সেই বুদ্ধ হবে, বোধিলীভ করবে। 

আমি অমৃত-হদে সন করেছি । তাতে স্নান করলে সর্বহঃখ নিবৃত্ত হ 
যে কামনা-মুক্ত হয়ে নির্বাণ-সাগরের তীরে উপস্থিত হয়েছে সে পরম সু! 
অধিকারী । মে ন্ুখের তুলনায় ইন্্রিয-স্থখ তুচ্ছ। দেবতারাও সে স্ব 
আম্বাদ পায় ন]। 

যে বাসনার নির্বাণ করেছে সে পদ্মপুষ্পবৎ সংসার-সলিলে ভাসে ; 
সিক্ত হয় না। মাতা যেমন তার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার্থ নিজেকে বি 
করে তেমনি তিনি সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীযুক্ত হন | উ্হাই মুক্তি, ইহ 
বর্গ, ইহাই অমৃতানন্দ। 

যেমন গল, যমুনা, মহী, অচিরাবতী প্রভৃতি নর্দনদী যেরূপই হোক না € 
সাগরে প্রবেশপুর্বক স্ব স্বপূর্বনাম ও রূপ হারিয়ে, একই সাগর নাম ধা 


বুদ্ধ-বাণী ১৯১ 


তমনি খন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র চার বর্ণ আমার উপদেশ অনুসারে 
গী হয়ে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয় তখন পূর্ব নাম ও বংশ-মধ্যাদি ত্যাগ 
গাক্যপুত্রীয় সিক্ষু নামেই কথিত হয়। 
প্রমালাপ, পৌরহিত্যের প্রজ্ঞা ও সত্যপথ হতে বিচুতি-_-এই তিনাট 
র বিশেষত্বই সংগুপ্তি। যে নারী প্রেমাসক্ত সে সংগুপ্তি সন্ধান এবং 
1 বর্জন করে । যেপুরোহিত দেব শক্তির অধিকার দাবী করে সে গুপ্ 
ত চায়, প্রকাশিত হতে চায় না। যে সত্যপথ হতে বিচ্যুত হুয় সেও 
লোকসঙ্গ পরিহার করে ও গোপনে থাকে । 
*নটি বিষয় জগতে গুপ্ত থাকে না, ভাম্বর হয়ে উঠে। সেই তিনটি 
;[ কি? চন্দ্র, হুধ্য ও তথাগত-প্রচারিত আযধ্যধর্ম। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন 
ক আলোকিত করে তেমন আধ্যধর্ম জগতের অজ্ঞানান্ধকার নাশ 
ও উহাকে দিবালোকে উদ্ভাসিত করে। এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে 
প্ত অসম্ভব। | 
লি গ্রন্থ “্দীঘনিকায়ের মহাপদান স্থত্তে বুদ্ধ-বাণীর সারমর্ম এই রূপে 
-সর্বপাপাচরণ ত্যাগ, নিয়ত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান এবং চিত্তের সম্যক্‌ 
ন-_ইহাই সংক্ষিপ্ত বুদ্ধানুশাসন | 
ন্বন, তগর, উৎপল অথবা জু ই ফুলের সুগন্ধ অপেক্ষ। শ্ীলগন্ধ ( সদ।চারের 
) অতি উত্তম চন্দন, চামেলি, টগর বৰ মল্লিকার্দি ফুলের সুগন্ধ বাযুর 
৷ত দিকে যেতে পারে না। কিন্তু সৌজন্ত বা সাধুতার গন্ধ বাস্ুর 
তত দিকে যায়। সংপুরুষ দশ দিকে সদ ভাব বিস্তার করেন। 
তা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন তন্রপ সকল প্রাণীর 
অসীম দয়া দেখাবে । উর্ধদিকে, অধোদিকে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বেও 
মে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসারহিত, শক্রতাশূন্ত হৃদয়ে দয়াভাব 
ণকরবে। কিদ্াড়াইতে, কি চলিতে, কি শুইতে যাবৎ নিদ্রিত ন! 
তাবৎ এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে । ইহাকেই ব্রক্মবিহার বলে। 
লাহা থেকে উৎপন্ন মল যেমন লোহাকে ক্ষয় করে তেমনি চঞ্চল লোকের 


১৯২ বুদ্ধের কথ! ও গল্ল 


দুক্র্ম তার ছুর্গীতির কারণ হয়। সুর সহ পাঠ ন! কর] বেদমন্ত্রের মল। লেপ 
পোছা, ঝাট দেওয়া! বা মেরামত না করাই গ্রহের মণ। আলম্ত দেহের মর 
ও বক্ষকের মল প্রমাদ। দুরাচার নারীর মল, ক্ুপণতা দাতার মল এবং পাগ 
ইহলোক ও পরলোক দুই লোকের মল। অ:বগ্ধা ( অজ্ঞান )ই মলের মণ 
মহামল। এই মল ত্যাগ করে নির্মল হও । 

আকাশে কোন চিহ্ন থাকে না। সগ্যাসী বাহিরে থাকে নাঃ দেবস্থুংনে ব 
সন্তপুরে থাকে । সকলে প্রপঞ্জে সংলগ্ন থাকে; কিন্তু সম্থন্ধ ব্যাগ 
নিম্রপঞ্চ থাকেন। 

বহু শান্ধ শরবণেও কেউ ধর্মধর হয় না। ষে অল্প শুনেই দেহ € 
মন দিয়ে ধর্ম/চরণ করে ও ধর্মাচরণে সদ। প্রমাদরহিত থাকে সে-ই ধর্মধ। 
( ধর্মজ্ঞ ) হয়। 

যার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম আছে সে-ই শির্ষল, সে 
স্বির (সাধু)। . 

থে ইহলে।কে পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করে ও ব্রহ্মচর্ধবান্‌ হয় এবং বিবেকে। 
নির্দেশে বিচরণ করে সে-ই ভিক্ষু, সে-ই সাধু। 

সধু চক্ষু, কর্ণ, নানিকা, জিহ্ব।, দে, মন ও বাক্য সংযত রাখেন 
তিনি সববিষয়ে সর্বত্র সংঘত থাকেন বলে সর্বখ থেকে মুক্ত হন। হন্ধরি 
সংযমই ছুঃখনাশের উৎকৃষ্ট উপায়। 

মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারক ও প্রভু । মানুষ নিজেই নিজের সুখে 
বা ছু:খের বিধাতা । যেমন বণিক সুন্দর ঘোড়াকে সংযত করে তেমনি ৫ 
মানুষ, আত্মসংঘমরূপ ভেলার চড়ে ছুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হও। সংঘমী পুরু 
কখনে। ছুঃখে অভিভূত হয় না। হালহীন নৌকাকে বাষু যেমন চালিত ক 
তেমনি অসংযম মানুষের জীবন-তরীকে ইতন্ততঃ বিক্ষিগু করে । 

হে ব্রাঙ্গণ! তৃষ্া-আ্োত ছিন্ন কর! পরাক্রম হবার সকল কামনা দূর কর 
কত বস্তর নশ্বরত! উপলবিপূর্বক অকুত বৌধি (ব্রঙ্গ।) বন্তর অধিকারী হও । 

যার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িঘঘ সংযত এবং যার "আমি? ও. আমার' ভা 


বুদ্ধ-বাণী ১৯৩ 


যে রূপার্দি পঞ্চ ইন্ট্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ভয় আমি তাকেই" 
ণবলি। 
যে ধ্যানী, নির্মল, স্থির, চিত্ত-মলশৃন্য ও সত্যন্রষ্ট। আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি। 
দিনে হুর্ধ্য তাপ দেন, চন্দ্র রাত্রে জ্যোত্ন! দেন, সজ্জিত ক্ষত্রিয় রণে পীড়। 
, তপস্থী ব্রাঙ্গণ তাপ দেন। আর বুদ্ধ অহোরাত্র দিব্য তেজ সর্বদ। 
শরণ করেন। 
ব্রাঙ্গণকে প্রহার করা অন্থচিত। আর যদি কেউ তাকে প্রহার করে ব্রাহ্গণ 
প্রতি কোপ করেন না। ব্রার্দণ-হস্ত। ধিক্‌, হস্তার প্রতি কোপকারা 
ণও ধিকৃ। 
প্রিয় বস্তসমূহ থেকে মন গুটিয়ে নাও। তাহলে শান্তি পাবে । যেখানে 
রমন অহিংস ভাবে নিবৃত্ত হয় সেখানেই হুংখনাশ হয়। অনাসক্তি ও 
ংস। ব্রাহ্মণত্বের উত্তম লক্ষণ । 
যার দ্রেহ, মন ও বাক্য দ্বার! ছুক্কৃত হয় না এবং এই তিন ভাবে যে সংযত 
₹ আমি তাকে ব্রাহ্গণ বলি। 
জট, গোত্র বা জাতি দ্বার' ব্রাঙ্গণ হয্ম না। যে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ 
ই শুচি, সে-ই ত্রাঙ্মণ। 
হে ছুর্মেধ তপস্বী! জটাভার বহন করলে কি লাভ হয়? আর 
চর্ম পরলেই বাকি ফল হয়? অন্তর যদ্দি রাগাদি মলে পরিপুর্ণ থাকে 
ত্রিসন্ধ্যা গ্গান দ্বার! বহির্দেহ ধুলে কি হবে? 
ব্রাহ্মণ কুলে জাত হলে ত্রাঙ্গণত্ব লাভ হয় না। বণগত ব্রাহ্গণরা সকিঞ্চন 
সংগ্রন্থী হয়। যে অকিঞ্চণ ও অপরিগ্রাহী সে ব্রাঙ্গণকুলে জাত না হলেও 
পিত্বের সুযোগ্য অধিকারী হয়। 
যে লর্ববন্ধনমুক্ত ও অভীঃপ্রাপ্ত, যে সঙ্গাতিগ ও আসক্তিরহিত আমি. 
কই ব্রাঙ্গণ বলি । 
ষে ক্রোধ, তৃষ্ণা, হিংসা ও জ্ঞান ত্যাগ করে এবং ষে ধর্মীর মতবাকগ' 
মষ্টপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে বুদ্ধ (জ্ঞানী ) হয়েছে সে-ই.প্রকৃত ঝ্রাহ্মণ। 


১৩ 


১৯৪ বৃদ্ধের কথ! ও গল্প 


যে অহ্ষ্ট চিত্তে ছুর্বাকা, শত্রুতা ও বন্ধন তিতিক্ষা করে এবং ক্ষমা-বলই : 
প্রধান বল তাকেই আমি ব্রার্থণ বলি। 

গুঙ্কর-পত্রে বাখিতুল্য ও আরাগ্রে সর্ষপতুল্য যে ভেগেলিগ্ত নাহয় সে 
আনল ব্রাঙ্গণ। 

অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে সর্ববস্ত ত্যাগ কর এবং ভবসাগরের পারে যা 
চার দিকে ধিনি মুক্ত হন তিনি জন্ম ও জর! প্রাপ্ত হন না। 

সর্বদান অপেক্ষা ধর্মদন বড়। সর্বরস অপেক্ষা ধর্মরস মধুর । সর্ব; 
অপেক্ষা ধর্মরতি প্রবল । তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা সর্বহ্ঃখ দূরীভূত হয়। 

ছুষ্কত না করাই শ্রেয়। কারণ দ্রপ্কুতকারী পরে অনুতাপ ভোগ ক৷ 
নুক্কৃত করাই শ্রেয় ; কারণ তাতে মান্ষের অনুতাপ আসে না। 

অলজ্জাকর (সৎ)কাজেযে লজ্জা করে এবং লঙ্জাকর কাজে যেল 
না করে এরূপ মিথ্য। ধারণাধুক্ত মানুষ হূর্গতি প্রাপ্ত হয়। নির্ভয় কাজে 
ভয় পায় ও সভয় কাজে যে ভয় পায়না এরূপ মিথ্যা ধারণাধুক্ত ম 
দুর্তি প্রাপ্ত হয়। অনবদ্য কাজে যে দোষ দেখে এবং দোষহ্ষ্ট কাজে 
দোষ দেখে না এইরূপ মিথ। ধারণাধুক্ত মান্য হূর্গতি প্রাপ্ত হয়। দে 
দোষ এবং গুণকে গুণ বলে জান। দোষ-গুণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা : 
ক্বগতি লাভ হয় । 

যেমন হ্বর্ণকার সোঁণার ময়ল! ধীরে ধীরে পোড়ায় তেমনি বুদ্ধিমান পু 
গ্রতি মুহূর্তে ক্রমশঃ ন্বীয় চিত্তমল দূর করে। 

ষে মুনি অহিংস এবং সদ! কায়ে সংঘত তিনি অচাত স্থানে গমন করে 
সেই স্থানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না ও শোক-তাপ পেতে হয়.ন!। 

থে সদ সচেতন ও রাত-দিন উত্তম শিক্ষা লাভ করে এবং নির্বাণ প্রা 
তারা মুক্ত হয়েছে তার চিত্রমল চিন্নতরে বিনষ্ হয়ে যায়। 

যে ক্রোধমুক্ত, অভিমানরহিত ও বন্ধনশূন্ত এবং নামরূপে অনাসজ 
পরিগ্রহরহিত, তাকে হুঃখশোক সন্বগ্ত করছে পারে ন। 

তৃষা! থ্রেক, শোক ও ভর জন্মে । যে তৃষ্কামুক্ত তার শোক. নেই, ভয়ও নে 


বুদ্ধ-বানী ১৯৫ 

যে সদাচারসম্পন্ন, বিগ্তানুরাগী, ধর্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও কর্তব্যপরায়ণ তাকে 
চলেই ভালবাসে । 

ক্রোধের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান দোষ নাই। রূপাি পঞ্চ স্বন্ধের 
ন ছুঃখ নাই, আর শাস্তির সমান সুখ নাই। 

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম বন্ধু এবং নির্বপ 
রম সুখ । 

খিজয় বৈরভাব সৃষ্টি করে । পরাজিত পুরুষ ছঃখে নিদ্র। যায়। রাগাদি 
1ষমুক্ত পুরুষ বিজয় ও পরাজয় তাগ করে শান্তিতে নিদ্রা যায়। 

উত্তম পুরুষ দুর্লভ | সংপুরুষ সর্বত্র দেখা যায় না। যে কুলে তিনি জাত হুন 
[ই কুলের সুখবৃদ্ধি হয়। 

বুদ্ধদের জন্ম স্থখদায়ক | সত্যধর্মের 'উপদেশ স্ুখদায়ক। সংঘের একতা 
খদায়ক এবং এঁকাবন্ধ তপন্চরধা স্থখদায়ক.। 

পুজাহ্‌ বুদ্ধগণ অথবা তাদের অনুগামীগণ (বারা সংসার অতিক্রম করে 
গাক-ভয় উত্তীণ হয়েছেন ) এবং মুক্ত পুরুষদের পুজা ও সেবা মহাপুণ্য । 

ক্ষম! ও তিতিক্ষাই পরম তপন্তা। অন্তকে হিংসা না করা ও পীড়া ন৷ 
ওয়া, নিন্ম! না করা, নৈতিক জীবন দ্বারা স্বীয় জীবন সুরক্ষিত কর!, 
|রিমিত আহার, একান্তে শয়ন ও উপবেশন এবং চিত্তকে যোগযুক্ত করাই 
দ্ধের শিক্ষা । 

যে ধীর ধ্যানশীল, এবং নৈষবর্ম্য ও উপ্শমে নিরত তিনিই স্থৃতিমান সম্ুদ্ধ। 
 বতাগণও তাঁর সৎসঙ্গ কামন! করেন। 

যে ধর্মস্যাগী মৃষাবাদী পরলোকচিস্তারহিত তার পক্ষে কোন পাপ 
করণীয় নয়। 

পরার্থে বহুহিতের জন্ত আগ্মহিত বর্জন অন্ুচিত। আপনার মঙ্গল অবহিত 
য় পরহিতে রত হুবে। 

যে ব্যক্তি ধর্মজীবী আর্ধ চরিকজ ও আর্ধ্য ধর্মকে নিদা! করে লে বাঁশের তীরের 
ত নিজেই লিজের সর্বনাশু করে। 


১৯৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


অনুচিত এবং অনিষ্টকর কর্ম হৃকর; কিন্ত উচিত ও হিতকর 
অতিশয় দুর । 

আত্মাই আত্মার প্রভু। আত্মা অপেক্ষ। আর কে বড় প্রভু আছে? জা 
আত্মার দ্বার! দুর্লভ প্রভুকে, পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। 

যেমন অন্যকে আমর। দমন করি বা করতে চাই তেমনি 2ঠিজেকে দমন ব 
উচিত। সত্যই আত্মজয়ী এবং সুদাস্ত হওয়। অত্যন্ত কঠিন । 

এখন তুমি বিবর্ণ পাতার মত বিশুফ হয়েছ। যমদূত তোমার প!শে এ 
দাড়িয়ে আছে ৷ তুমি প্রয়াণের জন্ত প্রস্তুত হয়েছ। কিন্তু পরলোকের পা 
তোমার কাছে কিছু নেই। তুমি আত্মরক্ষার্থ ধর্মকে আশ্রয় কর। উদ্ভোগ 
পণ্ডিত হও | চিত্তমল ধৌত করে দোষমুক্ত হয়ে আর্ধ ধর্মপ? লাভ কর । 

লোকে মৌনকেও নিন্দা করে, আবার বহুভাষীকেও নিন্দা] করে। নিন 
মিতগাষীকেও নিন্দা করতে ছাড়ে না। ইহলোকে অনিন্দিত কেউ নেই 
একান্ত নিন্দিত ব৷ একান্ত প্রশংপিত পুরুষ পুর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে 
এবং এখনও নেই। 

অক্রোধ দ্বার ক্রোধকে জয় করবে । অনাধুকে সাধুভাব দ্বারা, কপণকে দ 
দ্বার] এবং মিথ্য।বাদীকে সত্য কথন দ্বার৷ জয় করবে। 

যে সত্য বলে, ক্রোধ না করে, ও একবার চাইলেই দান করে সে দেবত 
দিগের অস্তিকে উপস্থিত হয়। 

যদি সত্যই নিজেকে প্রিয় বলে জান তবে নিজেকে সর্বথা সুরক্ষি 
কর। পণ্ডিত রাত্রির-তিন প্রহরের মধ্যে এক প্রহর জাগ্রত থাকেন 
আত্মরক্ষার্থ নিরস্তর সতর্ক থাক। 

প্রথমে নিজেকে উচিত কর্মে নিষুস্ত কর। তখন যদি অন্তকে উপদে' 
দাও তবে তুমি ক্লেশ প্রাণ্ত হবে না। যিনি ধর্ম আচরণ করেন তিনিই শিক্ষণ 
হবার যোগ্য । 

ব্জজ যেমন অশ্মময় মণকে মন্থন করে তেমনি আব্মরূত পাপ এবং আত্মগ 
কুচিত্তা ছুবুদ্ধিকে পীড়িত করে। 


বুদ্ধ-বাণী ১৯৭ 


মালুয়া& লতা যেমন শালবুক্ষকে বেষ্টিত করে দৌঃশীল্য তেমনি মানুষকে 
1 তথ বিপন্ন করে। 

আত্মরুত পাপ নিজেকেই সম্যক্‌ ক্রিষ্ট করে । আর পাপকর্ম থেকে বিরত 
কলে চিত্ত শুদ্ধথাকে। প্রত্যেকের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি পৃথকৃ। কেউ অন্তকে 
করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকে নিজেকেই শুদ্ধ করতে পারে। 

কাউকে কর্কশ বাক্য বলো না । যাকে পরুষ বাক্য বল্বে সেও তোমার 
তি তন্রণ বাক্য প্রয়োগ করবে। হছুর্বাক্য অতিশয় ছুঃখদায়ক | হূর্বচন 
দলেই দণ্ড পেতে হবে । যদি ফাটা কালার মত তুমি নিঃশব থাক, তুমি 
বাণ পাবে? তোমার সঙ্গে আর কারোর কলহ হবে না। 

যেমন গোপাল গরুগুলিকে লঠি দিয়ে তাড়া করে চারণ-মাঠে নিয়ে যায় 
ঠমনি জর! ও মৃত্যু প্রাণীবর্গের আধুক্ষয় করে মৃত্যু-মুখে টেনে নিয়ে চলেছে। 

মূঢ় ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন সে উহার কুফল বুঝতে পাণ্ে না। পরে 
মধ! অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিবৎ স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। 

অলংকৃত থেকেও যে শাস্ত, দান্ত, নিয়ম তংপর, ব্রহ্মচাণী ও সর্বভূতে দণ্ডত্যাগী 
৷ সে-ই ব্রাঙ্ষণ, সে-ই শ্রমণ। সে-ই সন্যাসী ৷ মনুষ্যজন্স ছুর্লভ | মনুষ্য জীবন 
1প্তি পরম সৌভাগ্য । সত্যধর্ম শ্রবণের সুযোগও বিরল। বুদ্ধগণের জন্মও 
ভি। যার বিজিত বিষয় আর কখনো! অজিত হয় না, যার বিজিত 
গ-দ্বে-মোহাদি আর মাথ! তুলতে পারে না, জালিনী বিষরূপী তৃষ্ণা ধাকে 
চলিত করতে পারে না, সেই অপদ অনস্তগোচর বোধি লাভই মানব জীবনের 
নম উৎকর্ষ। 

যদ স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার বর্ষা হয় তথাপি মানুষের ভোগস্তৃষ্ণা তৃপ্ত হবে ন1। 
মস্ত ভোগ্য বস্তু অল্লাস্বাদ ও ছুঃখদায়ক জেনে পণ্ডিত দেবভোগ্য বস্ততেও রতি 
রেন ন! এবং বুদ্ধের শিষ্তের মত তৃষ্ণাক্ষয়ে সচেষ্ট হন। 

প্রাণভয়ে মানুষ পর্বত, বন, উদ্যার্ন, বৃক্ষ চৈত্য ও দেবতাদির শরণাগত 


এই লতা যে গ্রাছের উপর চড়ে বর্ধাকালে উহাকে জলের ভারে তেঙ্গে ফেলে। 


১৯৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


হুগ। কিন্তু এই সব আশ্রয় উত্তম বা! মঙ্গলঙগায়ক নয়। কারণ এই সব আস্ত 
মানুষ সর্বহূঃখ থেকে মুক্ত হয় না! কিন্তু যে সম্যক্‌ সম্থুদ্ধ, সত্যধর্ম ও ধর্মসংঘে 
শরণ'নেয় সেই সর্বছূঃখ থেকে চির মুক্তি পায়। 

শক্রর মিত্র হবে। শক্রদের মধ্যে মিত্রভাবে বিহার করে আমি কি সু 
জীবন যাপন করছি! আতুরকে অভয় দাও। আহা! আতুর মনুষ্যদে 
মধ্যে অনাতুর ভাবে বিচরণ করে আমি কি স্থখে কালাতিপাত করছি 
উৎন্থকদের মধ্যে অনুৎস্থক হয়ে থাকবে । আহা! উৎসুকদের মধ্যে অনুৎস্ 
থেকে আমি কি সুখে আছি! আমি নিঃসন্বল, কপর্দকশৃন্য | আহা]! সেইজ 
আমি পরম শাস্তি পাচ্ছি! আমি ভাম্বর দেবতাদের মত প্রীতিভক্ষ্য হযেছি। 

ক্ষুধাই সর্বাপেক্ষা কঠিন রোগ । অসৎ সংস্কারই সর্বাপেক্ষ। অধিক ছুঃখ 
হা অন্তরে অনুভব কর এবং নির্বাণের যথার্থ সুখলাভার্থ সচেষ্ট হও। কার 
নির্বাণেই পরম স্থুখ নিহিত । 

বিবেক-রস ও শাস্তি-স্থধা পান করে মানুষ নির্ভয় হয়। আর লত্যধর্মে 
গ্রীতি-রস পান করলে মানুষ নিষ্পাপ হয়। 

সাধু পুরুষদের দর্শন শুভ 1 সাধুসঙ্গ সুখদায়ক ৷ অসাধু মুঢ়ের ' অদর্শনে 
মানুষ সুখী হয়। অসাধুসঙ্গ দীর্ঘকাল শোকদায়ক | মুঢ়সঙ্গ শক্রসঙ্গবৎ ছুঃখদাযক 
সুধীর পুরুষের সহবাস বন্ধনজতুলা সুখদায়ক | এইজন্য ধীর, প্রাজ্ঞ, বহুশ্র 
উদ্যোগী, সুমেধ আর্ধ্য পুরুষের সেবা কর! উচিত, যেমন চন্দ্রমা! নক্ষত্-পথে 
সেব৷ করে। 

দেহকে চঞ্চলতা থেকে রক্ষা কর। দেহকে সংঘত রাখ। দৈহি 
ছুশ্চরিত ছেড়ে দেহিক সুচরিত অনুষ্ঠান কর। বাকাকে চঞ্চলত! থেকে রখ 
কর। বাক্যে সংঘত থাক। বাক্যের ছুশ্চরিত ছেড়ে বাক্যের স্থচরিত অনুশীল 
কর। মনকে চঞ্চল হতে দিও না, মনকে সংধত রাখ । মানলিক দুশ্মরিত ছে. 
মানসিক সুচা্িত আচরণ কর। 

প্রমাদী পরক্ত্রীগামী মান্গুষের এই সব পাপিক। গতি হয়--অপুগ্য লা" 
পশ্বার্দি যোনিতে জন্ম অপবাদ, দুঃঘবগ্প দর্শন এবং নরক, ভোগ। 


বুদ্ধ-বাণী ১৯৯ 


কুশের পাতা খুব ধারাল বলে কুশ ভাল করে না, ধরলে হাত কেটে বায়। 
হমনি সন্যাস জীবন ঠিক ঠিক যাপন ন! করলে নরকে গতি হয়। 

যে কর্ম শিথিল, ষে ব্রত ক্রিষ্ট, যে ব্র্গমচর্য অস্তষ্ধ তাহ! মহাফল দান করে ন|। 

যদি সন্ন্যাসী হতে চাও তবে সুদৃঢ় পরাক্রমে সেই আদর্শ সাধনে নিষুক্ত হও । 
'থিল সন্ন্যাী সমাজে অধিক অকল্যাণ করে । 

যেমন সীমান্ত নগর ভিতরে ও বাহিরে সুরক্ষিত হয় তেমনি জীবন-পুরকে 
ধত্বে রক্ষা! কর । ক্ষণমাত্র অসাবধান হলেই শক্র প্রবেশ করবে । আদশ।নুরাগ 
ণমাত্র শিথিল হলে অধঃপতনের সম্ভাবন]। 

অসংষমী ছুরাচারী লোক দেশের অন্ন খেলে অগ্নিশিখার সমান অনিষ্টকারী 
। সন্তপ্ত লৌহপিও এরূপ ছুঃশীল ব্যক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । কারণ হঃশীল 
ক্তি অপেক্ষা! লৌহপিগুকে এড়িয়ে চল! সহজ । 

যে কাজ করে বলে, আমি করিনি এবং যে অসত্যবাদী, এই ছুই ব্যক্তি 
রিহার্য। মৃত্যুর পর উভয়ের নিম্ন গতি হয়। বহু পাপী গলায় কাষায় বন্ধ 
য়েধামিক সাজে । তার! যতই ধর্ম-চিহ্ন ধারণ করুক না কেন, স্বীয় পাপ- 
[াষে তার! নীরয়গামী হয়। 

সাধু লেক নুদুরে থাকলেও হিমালয় পর্বতের ধবল শিখরের স্তায় তাকে বেশ 
খা যার়। আর অসাধু লোক কাছে থাকলেও রাত্রে ক্ষিপ্ত বাণের হ্যায় তাকে 
খা যায় না। ূ্‌ 

যে মুমুক্ষু বা আদণনিষ্ঠ সে একাসন, একশধ্য, একচর ও অতন্দ্রিত হয়ে 
স্বজয়ে নিধুক্ত থাকে । সে আত্মজয়ের উদ্দেশে একক বনান্তে বিচরণ করে। 
রণ নির্জন বাস ব্যতীত আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মদমন অসম্ভব। 

কষ্টপূর্ণ ময্ন্যান অতিশয় ছুষ্কর। ছুরাবান গৃহ ছঃখদ্লায়ক। অপমান জ্গনক 
বাস হানিকর । পথের মধ্যে থাক হছুঃখদায়ক। ম্ৃতাং এই সকল 
খ্দায়ক অবস্থায় ন। পড়াই শ্রেগ। 

যে শিষ্য গুরু, ধর্ষ ও সংঘের স্ৃতি দিন-রাত বুফে ধরে থাকে সে-ই 
জিলাভেন্ যোগ্য । 


২৬৩ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


তৃষ্ণা, অহংকার, নিত্যতাবাদ, জড়বাদ এবং জানের পঞ্চ আবরণ নষ্ট 
ব্রাঙ্গণ নিষ্পাপ হয়ে যান। | 

যারা কর্তব্য অবহেলা করে ও অকর্তবয আকৃষ্ট হয় তাদের চিত্ব-ম 
বাড়তেই থাকে। ক্ষণভঙ্গুরত। ও মলিনতাদি দোষে দেহ ছুষ্ট। এই সখ 
যার মনে সদা জাগরিত থাকে সে কখনও অকর্তব্যে অগ্রসর হয় না। ( 
বরং কর্তব্যপালনে নিরস্তর যত্বণীল হয় | গুরুবাক্য ও শান্ত্রোপদেশে ধিনি ॥৷ 
সচেতন থাকেন তার চিত্তমল বিদুরিত হয় । 

মনোযোগ থেকে ভূরি লাভ হয়ঃ অমনোযোগ থেকে ভূরিক্ষয় হয়। লাভ 
ক্ষতির এই ছুই পথ জেনে যে পথে ভূরিলাভ হয় সেই পথে থাক। 

বন কাট, কিস্তু বুক্ষ কেটে! না। কারণ বম থেকেই "ভয় হয়, বুক্ষ থে 
নয়। বাসনার বন এবং ঝাড় কেটে নিবাণ প্র।প্ত হও। যাবৎ নারীর পুরু; 
বা পুরুষের নারীতে অন্ুমাত্র কামনা অথাণ্ডত থাকে তাবৎ সে সংসারে আব 
থাকে, যেমন দ্ুপ্ধ-পোষ্য শিশু মাতার প্রতি আকৃষ্ট থাকে । 

শরৎকালীন কুমুদের মত স্বহস্তে আত্মন্নেহকে উচ্ছিন্ন কর। স্ুগত-দেশি 
শাস্তিমার্গ নির্বাণ আশ্রয় কর । 

মূঢ লোক ভাবে, যেখানে বর্ষাকালে থাকব লেখানেই হেমন্ত ও শ্রীঘ্ম খত 
থাকব। ভিন্ন ভিন্ন খতুতে একই স্থানে থাকার অন্তরায় সে বোঝে না। 

পুত্রও পশ্বাদিতে যে আসক্ত তাকে মৃত্যু তে তেমনি গ্রাম করে, যেমন সু 
গ্রামকে মহাবন্ত। ভাসিয়ে নিয়ে যানপ। পুত্র, পিত! বা বান্ধব কেউই মৃত্যু 
ছেকে কেড়ে নিতে পারে না। অন্তকের কবল থেকে জ্ঞাতিরাও রঃ 
করতে সমর্থ হয় না। এই কথা জেনে বিবেকা ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হ 
এবং ক্ষিপ্র গতিতে মুক্তিমার্গে বিচরণ করেন । 

প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণ মালুয়া লতার স্তায় বেড়ে যায়। বনে বা 
যেমন ফলের আশায় বৃথা এগাছ থেকে ওগাছে লাফ দেয় তেমনি তৃষ্টা 
খ্যক্তি ফলাকাজ্ষায় চঞ্চল হয় । 

জন্স থেকে বিষরূপী তৃষ্ণা যাকে আক্রমণ করে বর্ধমান বীরণ ঘাদে 


বুদ্ধ-বাণী ২০১ 


হতার শোক বেড়েই চলে। আজন্নস্থায়ী ছুরত্যয়! তৃষ্তাকে যে ইহ্জীবনে 
রাস্ত করে তার শোক তেমনি বিদুরিত হয়, যেমন পন্সপত্র থেকে জলবিষ্ছু 
ড যায়। 

যার! ধর্মপথে চল্ছে তাদের মঙ্গল হোক। উষীরার্থ যেমন বীরণ তৃণের 
[খুঁড়ে তুলে তেমনি তোমর! তৃষ্ণামূল উৎপার্টিত কর। তৃষ্ণাক্ষয় না হলে 
প্তিলাভ হুয় না। 

যেমন বৃক্ষ-মূল উত্তমৰপে কতিত ন! হলে বুক্ষ আবার বেঁচে উঠে তেমনি 
-মুল নিঃশেষে সংচ্ছিন্ন না হলে পুনরায় হুঃখ দেয় । 

ইত্ত্িয়-জ্ঞানের আোত চার দিকে প্রবাহিত হয়| ইহার ফলে তৃষ্ণারূপী 
তা অঙ্করিত হয়। এই জাত লতাকে ভাল করে জেনে প্রজ্ঞারপ অসি 
র। উদ্ধার মুল ছিল্প কর। 

তৃষ্ণা-নদীর স্সিগ্ধ ও শীতল সলিল বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে ক্ষণিক সুখ দেয়। 
ই জন্তই মানুষ ইহার শোতে আবদ্ধ হয়, সুখের সন্ধান করে ও জন্ম-জরার 
দে পড়ে। 

তৃষ্ণাবদ্ধ মানুষ বদ্ধ খরগোসের মত ঘুরে বেডায় এবং মায়াজালে পড়ে 
কাল হুঃখ ভোগে । সেইজন্য ধামিক ব্যক্তিগণের উচিত, বৈরাগ্য অবলম্বন 
বক তৃষ্ণ। পরিহ]র করা । নির্বাণার্থী পুরুষ তৃষ্ণামুক্ত হয়। কিন্তু নির্বাণার্থ 
দ তৃষ্ণাত্যাগ না করে সে বন্ধনযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বন্ধনই খোজে । 

লোৌহশৃঙ্খল বা কাষ্ঠময় বন্ধন বা দডির বন্ধন শক্ত নয়। বুদ্ধিমান্গণ বলেন, 
ণিকুগুল ও পুর্রদারাদির বন্ধন সর্বাপেক্ষা স্থচ ও ছুশ্ছেছ্চ । এইজন্য এই 
মাবন্ধন ছিন্ন করে. ভোগন্সুখ ছেড়ে শান্তিকামী ধর্মপথে বিচরণ করে। 

মাকড়সা ষেমন আপনার জালে আপনি পড়ে তেমনি ভৃষ্ণাসস্ ব্যক্তি 
খাত সলিলে ডুবে মরে। সেইজন্য ধীর পুরুষ তৃষ্ণার শোত রুদ্ধ করে 
খাতীত হন । , 

যে সংশয়কে শাস্ত করতে চেট্টিত হুয় অণগুভ বিষয়ে সতর্ক থাকে সে 
রের বন্ধন ছিন্ন করে ও মায়াতীত হয়। 


২০২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


যে তৃষ্ণামুক্ত, মলরঠিত, পাপবঞ্জিত ও অস্ত্রস্ত সে সমস্ত ভক-শল্য উৎপা| 
করে। ইহাই তাহার শেষ জন্ম । 

“ষে তৃষ্ণামুক্ত, পরিগ্রহরহিত, ভাষাবিৎ ও কাবান্জ এবং বর্ণমালার পূর্ব 
সন্লিপাত জানে সে নিশ্চয়ই অন্তিম শরীরধারী ও মহাপ্রাজ্ঞ। 

ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে। সর্ব রুস ধর্ম-রসকে জয় করে, সর্ধর 
ধর্মরতিকে জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় নর্বহৃঃখকে জয কবে। 

ভবসংসারের পারে যাবার জন্য ষে সুবুদ্ধি যত্বণীল না হয় তাকে ভোগ 
করে। ভোগের তৃষ্চায় পড়ে সেই ছুর্মতি পঞ্ণের মত নিজেই.নিজের অনিষ্ট ক 

ক্ষেত্রের দে'ষ ঘাস, মান্তষের দোষ আসক্কি। সেইজন্ত অনাম 
বৈরাগাবান পুরুষকে দান করলে মহাপুণ্য হয়। 

যে সাধু ধর্মারাম, ধর্মরত, ধর্মসাধক ও ধর্মদাতা সে কখনে সন্বর্ম থে 
বিচ্যুত হয় না। 

স্বীয় লাভকে অবহেলা কর! উচিত নয়। অন্যের লাঁভকে স্পৃহা ব 


কর্তব্য নয়। যে ভিক্ষু অন্যের পাভ আকাজ্ষ1! করে সে সমাধিপ্রাপ্ত : 
না। স্বীয় লাভ অল্প হলেও তাহা উপেক্ষা কর অনুচিত । যে সদ! পারম। 


কল্যাণে একনিষ্ঠ থাকে লে দেবতাদেরও প্রশংসনীয় এবং প্রণম/ । যার শী 
বিশুদ্ধ ও বার আলন্ত তিরোহিত সে-ই নির্বাণ লাভের যোগ্য । 

থে সাধু মৈত্রী ভাবন! করে তিশি বুদ্ধের উপদেশে শ্রন্ধাবাঁন্‌ থাকেন। 
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রশাস্ত সুখময় বোধি-পদ প্রাপ্ত হয়। হে সাধুঃ তোঃ 
নৌকার জল সেচন করে দূরে ফেল। তাহলে উহা! লঘু হয়ে যা. 
আমাদের জীবনতরী রোগদ্বেষরূপ জলে পরিপুর্ণ। রোগদ্ধেষমুক্ত না হ 
নির্বাণ লাভ হয় না| 

প্রজ্জাহীন ব্যক্তির ধ্যান হয় না, আর ধ্যানহীণ বাক্তির প্রজ্ঞা হয়ন 
যে ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ে আরূঢ় থাকে সে-ই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়! 

সর্ববস্ত অনাত্বা, অনিত্য। যখন প্রজ্ঞাদৃক্টিতে মানুষ ইহ] বুঝতে পা 
তখন তার হুঃখাস্ত হয়। ইহাই বিশুদ্ধি মার্গ। 


বুদ্ধ-বাণী ২০৩ 


যে উদ্যোগের সময় উদ্ভোগী হয় না, যে যুবা বলিষ্ঠ হয়েও আলন্তযুক্ত হয়, 
মনের স্বল্প ত্যাগ করে এবং যে দীর্ঘস্ত্রী সে গ্রল্জা-মার্গের পথিক হতে 
'র না। 

যে স্ববাক্য রক্ষা করে, মনে স্ুসংস্কৃত থ।কে, এবং কয়ে অকুশল কর্ম করে না 
এইরূপ তিনটি কর্মপদ বিশুদ্ধ রাখে সে খধি-প্রদশিত মার্গ সেবনে সমর্থ হয়। 
হে প্রাণিহিংসা করে সে আর্ধা হয় না। যে সর্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা ও 
'ণ| রক্ষা করে সে-ই আর্ধা। 

কেবল শীল ও ব্রত দ্বার বা দীর্ঘ ধ্যান দ্বার! বা নির্জন শয়ন দ্বারা নৈষর্ম্য- 
' অনুভূত হয় না। যতক্ষণ ন! চিত্রমল ক্ষয় হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইও ন|। 
'অবিদ্বান ও বিমুড় মৌন থাকলে মুনি হয়না। যে পণ্ডিত তুলাদণ্ডের 
৷ ভারী বস্ত গ্রহণ করে এবং পাপকর্ম ত্যাগ করে সে-ই মুনি হয়। এই 
য়েই মুনি হওয়া যায়, অন্ত উপায়ে নয়। যেব্রতচ্যুত ও মিথ্যাভাষী সে 
ও৪মন্তক হলেও সাধু হয় না। যার চিত্ত বাসনা-বছুল সেকি করে সাধু 
বা? 

যার পাঁপরাশি শমিত সে-ই শ্রমণ হয়, সাধুহয়। অন্তের কাছে গিয়ে 
ক্ষা করলেই কেউ ভিক্ষু হয় ন!। যেছুনিয়ার অসৎ কার্য অনুষ্ঠান করে, 
ভিক্ষু হয় না। 

যে ঈর্ষালু, মৎসর ও শঠ সে স্তববক্ত। ও সুদর্শন ব্যক্তি হলেও সাধু হয় না। 
দোষমুক্ত, মেধাবী ও সতকর্মপরায়ণ এবং ধার অজ্ঞান সমুচ্ছিন্ন সে-ই 
চত সাধু। 

শুধু পলিতকেশ ও বয়োবুদ্ধ হলে গুবির হয় না, জ্ঞানী হয় না। জ্ঞানবুদ্ধ 
হলে বৃদ্ধেরও বার্ধক্য ব্যর্থ হয়। 

যে অশ্রন্ধ1। এবং অপ্রসন্নত। সহকারে দান করে এবং অন্তে সখী হলে সে 
ন্ট হয় সে সমাধি লাভ করতে পারে ন।। কিন্তু ষে অশ্রীতি ও অহিংসার 
মাচছেদ করে এবং করুণ! ও মৈত্রীতে হৃদয় পুর্ণ রাখে সে-ই সমাধি লাভের 
গ্য। 


২৪০৪ বৃদ্ধের কথ! ও গল্প 


যে পূর্বে ভুল করেও পরে আর ভূল করে না সে মেঘ-মুক্ত চন্ত্রমার । 
প্রকাশিত হয়। যে ম্বত পাপ স্বকৃত পুণ্যের দ্বারা আবৃত করে সে মেঘ 
চন্ত্রমার স্ঠায় সমুজ্জল থাকে। 

যেমন লোকে বুদধদূকে বা মরীচিকাকে দেখে তেমনি যে ইহলোকের এ 
ওৃষ্টিপাত করে তাকে মৃত্যুরাজ ভয় দেখাতে পারে না। 

এস, বিচিত্র রাজপথের মত এই জগৎকে দেখ । এই স্বদৃশ্ত জগং ( 
মূঢ় এতে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানী এতে অনাসক্ত থাকে । 

যেমন মালী মর্দিত পুষ্পকে চয়ন করে না, হে ভিক্ষুগগ, তেমনি তো 
রাগদ্ধেখ ত্যাগ কর। যার! বুদ্ধবাক্যে পরিতৃপ্ত তারা অপিত্য বস্ত ও 
করে সুখময় শান্ত পদ প্রাপ্ত হয়। যে যৌবনে বুদ্ধ-বাণী বরণ করে' 
তৎপালনে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করে সে মেঘমুক্ত চন্ত্রমার স্ঠায় ইছরে 
ধর্মালোক বিতরণ করে। 


স্পন্বিশ্পিভ্ 


এক 
গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মঃ 
- স্বামী বিবেকানন্দ 


বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের পুর্ণ পরিণতি । বৌদ্ধগণ গৌতম বৃদ্ধকে ঠিক চিনতে 
টন নি! ইহুদি ধর্ম ও জীশাহি ধর্মের মধ্যে ষ্পার্থক্য তাহাই প্রাচীন 
ক ধর্ম ও আধুনিক বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিস্ভমান। জিপ্ুত্রীষ্ট ছিলেন ইহুদি, 
' শাক্য মুনি ছিলেন হিন্দু । ইহুদিরা জিশু ত্রীষ্টকে পরিত্যাগ করেছিল, 
তাই নয়, তাঁকে জ্রুশবিদ্ধও করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা শাক/মুনিকে গ্রহণ 
(বতাররূপে পুজা ক্ছে। 

শাক্যমুনি নূতন কিছুই প্রচার করেন নি। তিনি পুর্ণ করতে এসেছিলেন, 
[করতে আসেন নি। শাকামুনি স্বয়ং সন্যাসী ছিলেন। তার এই মহিম। 
তার বিশাল প্রাণতার বলে তিনি গুপ্ু বেদ থেকে তত্বগুলি বার করে 
| বিশ্বে ছড়িযে দিলেন । তিনিই জগতে প্রথম গুরু, ধিনি ধর্মপ্রচার আরম্ভ 
লন। গুধু তাই নয়, তিনি সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিতকরণ পরিকল্পনা করেন । 
তথাগতের মহামহিমা এই ছিল যে, সকলের জন্যঃ বিশেষতঃ অজ্ঞ ও 
দের জন্য, তাঁর অদ্ভুত সমবেদনা ছিল। তাঁর কতকগুলি শিষ্য ব্রাহ্মণ 
ন। তিনি যখন ধর্মশিক্ষা দিতৈছিলেন তখন সংক্কত কথাভাষা ছিল না। 
শুধু পণ্ডিতদের পুষ্তকে লিপিবদ্ধ থাকত। তাই তিনি প্রাদেশিক 
ভাষায় উপদেশ দিলেন। তীহার কয়েকটি ত্রাঙ্গণ শিষ্য তাঁর উপদেশ 
তে অন্থবাদ করতে চেয়েছিলেন; কিন্ত তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, “আমি 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী থেকে সংগৃহীত । 
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গরীবদের জন্ত। সর্বসাধারণের জন্ত। আমাকে জনগণের ভাষায় ব 
বলতে দাও।” 

দার্শনিক দিক থেকে গৌতম বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদের সনাতন ভিত্তির বিৰ 
বুদ্ধ ঘোষণা করলেন ; কিন্তু তা ভাঙ্গতে পারলেন না। অন্য দিকে তারা 
থেকে শাশ্বত ঈশ্বর তুলে ফেলে দিলেন । সেই ইহরকে প্রত্যেক হিম্দু নরন 
প্রাণপণে আকড়ে ধরে। তার ফল এই হল যে, বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্বাভার 
ভাবে মৃত হল। 

কিন্ত একই সময়ে ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম বৌদ্ধধর্মের নির্বাসনে অনেক কিছু হারাল 
সেই সংস্কার-স্পৃহা, সেই অদ্ভুত সমবেদন1 ও সন্প্রীতি, সেই অমূল্য সম্পদ, 
বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে এনেছিল। ইহ; ভারতীয় সমাজকে এত উ 
ও মহান্‌ করেছিল যে, গ্রীপীয় এঁতিহাসিক তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে লিং 
গিয়ে বলেছিলেন, “কোন হিন্দুকে অসত্য বলতে জান! যায়নি, কোন হিন্দু 
অসতী বলে শোন! যায়নি ।” 

হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছাঁড়। বাচতে পারে না. আর বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম ছাড়া থাব 
পারে ন। ব্রাহ্গপদের মন্তিফ ও দর্শন ব্যতীত বৌদ্ধগণ দাড়।তে পারে না। 
ব্রাহ্মণগণও বৌদ্ধদের হ্ৃবদয়বত্ত! ব্যতীত চলতে পারে না। ব্রাঙ্গণগণ 
বৌদ্ধগণের মধ্যে বিচ্ছেদই ভারতের পতনের কারণ। আমাদের ক' 
ব্রাঙ্মণের অদ্ভুত মস্তি এবং বুন্ধের বিশাল হৃদয় সংযুত্ত' করে অপূর্ব মানব 
কর । 

গৌতম বুদ্ধের মত নৈতিক মানুষকে আমি দেখতে চাই, ধিনি সা 
ঈশ্বরে ব! জীবাত্মায় বিশ্বানী নন এবং সে বিষয়ে কখনো! প্রশ্ন করেননি) 1 
তিনি সম্পূর্ণ সন্দেহবাদী ছিলেন। তথাপি তিনি প্রত্যেকের জন্ত প্রাণ 1 
প্রস্তুত ছিলেন, সার! জীবন জগঘিতায় কাজ করে ছিলেন এবং অগ 
কগ্যাণের চিন্তায় অভিভূত ছিলেন। তীর জীবনী-লেখক তার জগ্ম- 
করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন যে, বহুজনন্থখায় বনহুজনহিতায় তিনি জগ্গেছি 
তিনি স্বীয় মুক্তির জন্ত ধ্যান করতে বনে বাননি তিনি অন্তুগুব কর্‌ 
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দগৎ দুঃখের আগুনে জ্বলছে এবং ইচার প্রতিকারের একটা উপায় তিনি 
নন করবেন। তাঁর সমগ্র জীবনে এই একই প্রশ্ন প্রভাব বিস্তার 
ছিল, জগতে এত দুঃখ কেন? ত্োমর! কি মনে কর, আমর] বুদ্ধের 
নীতিনিষ্ঠ ও সমুদার হয়েছি ? 

যে ধর্ম"বন্তা ভারতকে সহআ বৎসর ধরে প্লাবিত করেছিল তার শীর্ষদেশে 
রা আর এক মহাপুরুষ গৌতম শাক্যমুনিকে দেখতে পাই। তিনি 
ম কর্মযোগী ছিলেন । নৈতিকতার এমন সাহসা প্রচারক জগৎ আর 
দেখে নাই । যেন একই কৃষ্ণ নিজেই নিজের শিষারণে দেখাতে এলেন, 
'প তার বাণী জীবনে কার্ধকরী করতে হয়। 

বদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিনাশক ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম ভারতে ব্রাহ্গণ্য ধর্ম 
তপূজা সৃষ্টি করেছিল। 

বদ্ধ ছিলেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন । ওয়াশিংটন যেমন মাফিন জাতিকে 
সন দিয়ে গেছেন তেমনি বুদ্ধ একটি পিংহাসন অধিকার করলেন শুধু 
কে দেবার জন্ত। তিনি নিজের জন্ত কিছুই আক।জ্ষ! করেননি | 

বুদ্ধ ছিলেন. মহাবৈদাস্তিক ; কারণ প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম বেদাস্তের শাখা 
পশাখ। মাত্র । সেইজন্য শঙ্করকে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বুদ্ধ 
লন বিশ্লেষণ এবং শঙ্কর তা থেকে সমন্বয় করলেন । 

বুদ্ধ বেদ, বর্ণ, পুরোহিত বা প্রথা কোন কিছুর নিকট মাথ! নোয়াননি। 
'র যুক্তি নিয়ে যেতে পারে ততদূর তিনি নিয়ে যুক্তি চালালেন।* এরূপ 
ক যুক্তিবাদী সত্য-সন্ধ।নী, এরূপ প্রাণীপ্রেমিক জগতে আর আসেননি । 
বুদ্ধের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। এমনকি, একটি ছাগশিগুর 
রক্ষার্থ তিনি স্বীয় জীবনদানে সদা প্রস্তত! বছজনহিতায়, বহুজনন্ুখায় 
প্দানের কথা আর কি বলব! দেখ, তার কি বিশালপ্রাণতাঃ কি অসীম 
গা! 

কেবল নিষাম কর্মের দ্বারাই নেই পথ লাভ কর! যায়, যা গৌতম বুদ্ধ 
নতঃ ধ্যানের, দ্বার! বা দ্দীতুত্রী্ট প্রার্থনার ছার! পেয়েছিলেন । বুদ্ধ ছিলেন 
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জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত । কিন্ত উভযে ভিন্ন পথে একই লক্ষ) 
পৌছেছিলেন। 
£খভাক্‌ জগৎকে সাহায্য করাই যে মস্ত বড কাজ, তাতে বুদ্ধই সর্বগ্র 

অধিক মূল্য দ্রিলেন। ধর্মের অন্তান্য দিক তিনি কিছু কালের জন্ত একেব 
বাদ দিয়ে দিলেন। স্থার্থপুণ ব্যঞ্ডিত্বকে ঝ্ীকডে ধরার অসারতারূপ মহা; 
উপলব্ধি করবার জন্য তাঁকে ছষ বংনর কঠোব তপন্তা করতে হযেছি 
তার চেয়ে নিঃস্বার্থ অব্লীস্ত কর্মী আমাদের প্রিষতম কল্পনারও অতীত । 

বুদ্ধ কোন ঈগর প্রচার করেননি, তিনি আম্মত্যাগ ঝ/তীত ক্রিছুই প্র 
করেননি । সেইজন্ত খেঁডা খ্রষ্টানরাও এডুইন আর্ণল্ডের “লাইট অফ, এশি 
পড়ে তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয। কারণ নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বরত্ব । 

বুদ্ধবাণী শোন। কি অদ্ভূত বাণী। তার বাণী আমাদের হৃদঘ অধি' 
করে। বুদ্ধ বলেন, “সমস্ত স্বার্থপরতা পরিহার কর। সম্পুর্ণ নিঃস্বার্থ হ 
তাহলে আত্মজরে সমর্থ হবে। জগজ্জষের চেষে আত্মজঘ বড।” 

গতম বুদ্ধের জীবনে আমর] সর্বদ1! লক্ষ্য করি যে, তিনি বলছেন, “এ 
পঞ্চবিশ বুদ্ধ তার পুর্বে চবিবশ জন বুদ্ধ এসেছিলেন । কিন্তু তারা ইতিহ 
অজ্ঞাত। ইতিহাসে নুবিদিত বুদ্ধ পূর্ববর্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের ভিত্তির উ 
দাডিয়েছিলেন । 

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির৷ অজ্ঞাত থেকেই চলে গেছেন। ষে মহত্বম পুকম। 
সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে ন! তাদের তুলনায় যে এঁতিহাসিক কৃষ্ণগণ, বুদ 
ও গ্রীষ্টগণকে আমরা জানি তীর! দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষ । প্রত্যেক দে 
শত শত অজ্ঞাত মহাবীর নীরবে কাজ করে জগতে কোন দাগ না রেখে! 
গেছেন। নীরবে তাঁর থাকেন, নিরবেই কাজ করেন এবং কালে তা! 
ভাবরাশি বুদ্ধগণ ৰা গ্রীষ্টগণের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং তারাই আমাদের নি 
বিদ্িত হন। 

কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত জগ 
জন্তান্ত আচাধ্যগণ নিঃম্বর্থ কর্মে প্রবৃত্ত হবার জন্ত বাহু মতলব রেখেছিলেন। 
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যে নাম-যশার্দির আকাজ্ষ! না রেখে নিংম্বার্থভ।বে মনবলেব। করে সে কালে, 
হয় এবং তার মধ্যে এমন শক্তি আসে, য। পৃথিবীতে যুগান্তর "আনে । 
বুদ্ধ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “আকাশবৎ অনাদি "অনন্ত বোধির নু।মই 
। আমি গৌতম সেই বুন্ধাবস্থা লাভ করেছি। সাধনার দ্বারা তে(মব(ও 
বুদ্ধত্ব লাভ করতে পার | আহা। যদি ধুদ্ধ-হৃপনের এক কণাও আমার 
ত1 তিশি নাস্তিক ছিলেন, কি আস্তিক ছিলেন তাতে কিছু বায় আসে 
তাঁর জীবন প্রমাণিত করে, যে ঈগরে বিশ্বাস কবে না, যার কোন 

শিক মতবাদ নেই, বে কোন সম্প্রদ।ঘহুক্ত "ব, যে কোন মন্দিরে বা গজ।য 

ন| “এবং ম্বীকৃত জড়বাদী সেও মহ[বোধিরঃ পর প্রচ্জার অধিকারী 
»পবে। 

বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুপর্মের সংস্কারক । ভাল হতে ও ইত্ট্রিঘ দমন করতে চিনি 
মাদিগকে বেত মেরে শিক্ষা দিলেন । জিছেক্রিয ও সংস্বভাব হলে বো! 
,বৈতবাদ সত্য, কি অধ্বৈতবাদ ; এক সত্য, কি ব্ভ | 

বুদ্ধ তার প্রথম উপদেশে বলেছেন, *৮ভামরা নিজেদের দোবেই ছুঃখ ভূগহ। 
$(ত1মাদিগকে ছুঃখ ভুগতে বাপ) করছে ন]। তুম যে জন্মাচ্ছ ও ম€ছ এবং 
2*-চক্রে ঘৃণিত হচ্ছ এবং জাবনেব ছ্রঃথকে দ্বেষ করছ এবং স্থখকে কামন! 
হু এবং উহার চক্র-বেষ্টনীনপ অশ্রুজল ফেলছ এবং উহ।ব শূনম্ভতারূপ নাভিতে 
৩০ হচ্ছ এর জন্য দায়ী কেবল তুমিই। 

বেদান্তনীতিকে কার্ষেয পরিণত করবার জন্ত বুদ্ধের আবির্ভাব । তিনি সমস্ত 
“য ম্ববিধ। চুরম।প করে দিলেন। তিনি আভিজাত্য, সুবিধাবাদ ধবংস করে 
বদ প্রচার করলেন। সাম্যবাদ প্রচার সব্বেও বৌদ্ধ লংঘে বৈষম্য 
কছিল। মহাষান বৌন্ধগণ আস্তিক ছিলেন ; কিন্তু হীনবানবাদীরা নাস্তিক 
লেন। যদ্দি বৌদ্ধর] ঈশ্বরে বা আত্মায় খিখ্বান নং করে তবে কিরূপে তাদের 
ইত্দিয়াতীত নির্বণাবস্থ! থেকে উৎপন্ন হয়? তারাও সেজন্ত এই সন।তন 
তিক নিয়ম বা ধর্ম মানতে বাধ্য হয়েছে। দেই নৈতিক নিয়ম হিন্দু অর্থে 
উবার! প্রতিষিত নয়। বুদ্ধ সেই নিয়ম প্রত্যক্ষ করলেন, আবিষ্কার করলেন। 
১৪ 
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নির্বাণ তুরীয় ইন্্িয়াতীত অবস্থা । বোধিবুক্ষতলে সম।ধিমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধদে 
সাধারণতঃ চিত্রিত হন। ইন্দ্রিয়-মনাতীত অবস্থায় গিয়ে সদ্ধর্ম তিনি প্রন্য 
করলেন, শুধু বুদ্ধিগ্রাহা যুক্তিবিচার দিয়ে নয়। 

বুদ্ধ পরিপৰ্‌ বুদ্ধাবস্থায় মারা যান। আমার এক মাফিণ বৈজ্ঞানিক বদ 
কথ|। মনে পড়ছে, ধিনি বুদ্ধের জীবনী পড়তে খুব ভালবাসতেন । তিনি বুদ 
মৃত্যু পছন্দ করতেন না; কারণ তিনি শ্রীষ্টবৎ ক্রুশবিদ্ধ হননি! কি ভ্রান্ত ধারণ 
মহৎ হতে হলেই ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে--এরপ ধারণ! ভারতে কখনো প্র 
বিস্তার করেনি। এই মহাবুদ্ধ সমগ্র মহ।ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন সম 
দেবদেবীকে এবং এমন কি জগতের ঈগরকে নির্বাঘন দিয়ে। তথাপি হি 
প্রবুদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন । তিনি আশী বংসর পর্ধস্ত জীবিত ছিলেন এ 
অর্ধ দেশ সদ্র্মে দীক্ষিত করেছিলেন। 

একমাত্র সে-ই ধামিক হতে পারে, যে সাহস করে বলে, যা শক্তিখালী ব 
একদ। বোধিবৃক্ষতলে বলেছিলেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ইত্যাদি । 

বুদ্দই বেদাস্তকে অরণ্য থেকে সমাজে নিয়ে এলেন এবং জনসাধারণের ম: 
প্রগার করলেন। তাই সমগ্র দেশ বৌদ্ধ হয়ে গেল। 

বেদাস্তের নীতি-অংশের উপর বুদ্ধ বেশী জোর দিলেন ; আর শঙ্কর দার্শনি 
অংশ লমৃদ্ধ করলেন । বুদ্ধ বেদান্তকে দিবালোকে এনে সমালে প্রচার পূর্ব 
ভারতকে রক্ষা করলেন। কিন্তু হাজার বছর পরে তার ধর্ম ভারতে বিরু 
হয়ে গেল। সেজন্য শহ্করের আবির্ভাব প্রয়োজন হল। 

মহ।বুদ্ধ বৈতবাদীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেন না। তাই তাকে নাস্তিক 
জড়বাদী বল! হয়। কিন্তু তত্রাপি তিনি একটি ছাগ শিশুর জন্য আত্মব 
দিতে প্রস্তত ছিলেন! সেই মহামানব যে সর্বেচ্চ নৈতিক ভাবরাশি সম? 
গতিশীল করলেন তা৷ অন্ত দেশে হয়নি । জগতের যে ষে স্থানে কোন নীতির 
ৃষ্ট হয় তাহ1 এই মহ।মানবের জ্ঞান-সু্য থেকে বিকীর্ণ। 

বুদ্ধবণীতে আছে, কিরূপে তিনি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, উর্ধে, নি 
মৈত্রী ভাবধারা প্রেরণ করেছেন, যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব এই মৈত্রীতে পরি? 
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৷ সেই মৈত্রী কি অদ্ভুত, কি অসীম! যখন তোমার হৃদ সেই মৈত্রী 
'বে পুর্ণ হবে তখন তোমার আদল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে। 
বুদ্ধ কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বপ্ধে আলোচনা করেছিলেন। যখন 
দ্ণর] ব্রহ্গস্ববপ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হলেণ তখন বুদ্ধ লিজ্ঞানা করলেন, 
গপনারা কেউ কি বর্গ দেখেছেন?” ব্রাঙ্ষণরা উত্তর দিলেন, 'না” | বুদ্ধ__ 
নাপনাদের পিতার? উত্তর--না, ভাপা না। প্রশ্র-__কিম্বা আপনাদের 
মহর1? উত্তর-_না, সম্ভবতঃ তারাও দেখেননি । তখন বুদ্ধ তাদের 
ন, যাকে আপনার! বা আপনাদের পিতার! বা! পিতামহর। দেখেননি তার 
নির্ধারণে আপনার! এত ব্যস্ত কেন? সমগ্র ধর্ম জগতে এই ব্যাপারই 
| 
।“দ বৌদ্ধগণ প্রাণীহত্যার বিকদ্ধে ক্রোধে উবদিক যজ্ঞ নিন্দা করলেন। 
তখন প্রত্যেক গৃহে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হত এবং পশুবলিও চলত | যখন 
? উঠে গেল তখন তার স্থানে বড বড মন্দির, মৃতি ও উৎসব স্ষ্ট হল। 
নক কালে ভারতে আমর! সেই সবই দেখতে পাচ্ছি। 
ব্কৃত বৌদ্ধধর্ম ভারতে যে নারকীয় দৃশ্ত স্থষ্টি করেছিল তা অভূতপূর্ব! 
'ম অনুষ্ঠান ও অশ্লীল গ্রন্থ, যা মানুষের হাতে সম্ভব ব! মানুষের মাথায় 
ত পারে ব৷ সর্বাপেক্ষা পাশবিক কার্য, তা ধর্মের নামে চলতে লাগল । তাই 
আবিভূতি হয়ে বৌদ্ধ যুগের অধঃপতন থেকে ভারতকে রক্ষা করবার জন্ত 
্ট প্রচার করলেন। 
জনসাধারণকে সংস্কৃত ভাষ! পড়তে নিষেধ করে বুদ্ধদেব মহাভুল করে 
ন। তিনি দ্রুত ও শীঘ্র ফল লাভের আশায় কথ্য ভাষা পালিতে ধর্ম প্রচার 
্ন। তাঁসত)ই অদ্ভুত। তিনি কথ্য ভাষায় উপদেশ দিলেন বলেই 
ধারণ তাকে বুঝতে পারল। তার ফলে ভাবরাশি ক্ষিপ্র বেগে দেশের 
কে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তার সঙ্গে সংস্কত ভাষা প্রচার করাও 
৷ ছিল। | 
ফকামভাবে কাজ করার ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে বৌদ্ধধর্ষে। 
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প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ব্রান্ষণ্যবর্মের একটি সম্প্রদাষ। ততৎক!লান জটিল ধর্মাতচ|ন 
জাতিভেদ এবং বৃথা দাশশিক খিচারে তিশি বিরক্ত হয়ে ধমের নৈতিক অংশে 
উপর বেশ জোর দিলেন। ভাল হও এব* ভাল কর, এই হল তার মর্মবণ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নীবব থাকতেন। সেণন্ততনে 
সম্পূর্ণ সন্দেহবাদী বলা হয। তিনি মৃত্যুক'লে বলেছিলন ; “মানুষ নিদে” 
নিজের উদ্ধারক। তাব অন্য কেউ উদ্ধারক নেই। কি 'অন্ভয বাণী। 

ভারত এখনো বুদ্ধের ভাবরাশি মজ্জাগত কবতে পাঙ্চেশি। সে বুদ্ধেব ৭ 
শুনে সম্মোহিত হযেছে ; কিন্তু শেই ব।ণকে জীবনে কাঘকখী করত পারো, 

ভগবান্‌ বুদ্ধ ছিপেন »বশ্রেষ্ঠ মানব, অত ছুত সণঘজষ্টা। [তিনি পৃথিখা। 
তার ভাবরাশ দ্ব।র] প্র খিত কখেহিলেন। কিন্তু ত।স ধম হিল ভিক্ষুপর্ম। *। 
ফলে ভাতের সর্বত্র আজ (৬ক্ষবেশ সমাদৃত ২৭। [ঠাশই সবপ্রথম সম্য জ'ক 
প্রবিত করলেন । কিন্তু তার স*ঘে ডিক্ষুণা অপেক্ষা ভঙ্ষুর আবিপত্য অ 7 
ছিল। ঙাহ পরবণা খুগে ভাবঠীৰ সমজে পুকবেব কাছে নাবা শিং 
প্রতিপন্ন হল । সেই কুফল আমখ। এখনে| এড।.5 পক্শি | 

বুধ ছিলেন বেছাপ্তিক সগ্যাসী । টিশি এক শুন সল্প । সপ 
করলেন, ঠিক বেমন অনেকে এখন করছেন । যে ভাখরাশিকে ৭ 
বৌদ্ধধর্ম বল| হয তাহা তার শিজন্ব নয। সেগুলি আ।বও প্রাচীন । 1 
সেই ভাবরাশিকে শক্তিশ।”1 করলেন, কার্ধকারী করণেন। মামি 
সাম্যই বুদ্ধেব অসামান্ত অবদ।ন। 

আধুশিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই বৃক্ষের ছই শাখ! মাত্র । বেগ 
যখন 'আধঃপতিত হল তখন শঙ্কর আবিঠত হযে বৈদিক ধর্ম পুনঃ গ' 
করেন। লোকে বলে, বুদ্ধ বেদ অগ্রাহ্য করেন। খ।রণ বেদ পঙ্তহ 
বিহিত। বৌদ্ধধর্মের প্রত্যেক গ্রন্থে বৈদিক কর্মক।ণ্ডের প্রতিবাদ € 
ষাঁয়। কিন্ত বোধ হয, বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদে তার অধিকার হিল 
স্পষ্টতঃ বুদ্ধ সন্দেহবাদী ছিলেন । 

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বলেন, “ভগবান্‌ বুদ্ধ ছিলেন বামাচারী। 'প্রজ্ঞাপ।রমি 
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তত্বগাথ।” প্রভৃতি বভ স্থন্দর উপদেশের কদর্থ তথ) করে গ্রাকেন। 
হার ফলে বৌদ্ধগণ ছুই দলে বিভক্ত | ব্রঙ্গদেশীবঘ ও পিংহলী বৌদ্ধগণ 
ধারণতঃ তন্ত্র বর্জন করেছেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দু দেংদেবীগণকে শির্বাদন 
দিয়েছেন । মহাযান বৌদ্গণ যে অমিতাভ বৃদ্ধকে এত শুদ্ধা করেন 
শনযানীর! তাকেও ন্যাগ করেছেন। ইহার অর্থ এই যে, অমিতাভ বুদ্ধ 
প্রতি যে সমস্ত দেবতাকে মহাধানারা পুজা কবেন তাপ। “প্রজ্ঞাপারমি তা? 
'প্ে উনিখিত 2্ই। কিন্তু উষ্ভাতে অন্তান্ত বৌন্ধ দেবদেবী পৃজার্থ প্রশণ্লিত | 
শানযানীবা দেব শাস্ত্ব-বাণী অগ্রাহা করে দেবদেবীগণকে বাদ দিযেছেন। 
খীন্ধ ধর্মের যে 'অ্শ ঘোষণ| কবে সবই পবার্থে এবং যাহা সমগ্র তিববনে 
প্রচ/বিত তাহা 'অধধুনিক ইউরোপকে পভাবান্বিত কবেছে। যে ধর্ম 
টপনিষদে "আবদ্ধ এব* বিশিষ্ট বর্ণের নিকট উনুক্ত হিল তাহাই বুন্ধ 
সাধারণের নগ্ত প্রচার করণেন। অতুলনীষ সমবেদনাই ছিল তার মহত্ব। 
ষ ধ্যানবা সমাধিব কথা বৌদ্ধ শাস্বে এত আলোচিত তাভা পুর্ব থেকে 
খদেই ছিল। বে মস্তিকষ ও হদ্য বৈদিক যুগে দেখা যাষশি তাহ! বুন্ধের 
গধ্যে পাওঘা গেল। হৃদঘবন্।র এইবপ দৃষ্টান্ত সমগ্র বিখেঠিহাসে অপৃষ্টপূর্ব। 
'বদিক ধর্ম, ইহুদি পর্ম এব* অন্তান্ত ধর্মে যঞ্।পি বাশ্ত অন্তষ্ঠান দ্বাবা চিত্তস্ুদ্ধি 
বিহিত ছিশ | বৃদ্ধই প্রথম এর বিকদ্ধে দাডালেন। কিন্তু সারাংশ পূর্বখৎই 
বল। ঠিনি খেদেব পবিবতে হন্তে বিশ্বাস করতে শ্ষ্যিদিগকে বল্লেন। 
ব৭ কাপিল দশন গ্রহণ করেছিলেন । খেদ-বিরোধী »ওযায বুদ্ধকে বিধর্মী 
বণাহত। শাক্যমুনি বুদ্ধ প্রাচীন প্রথাকে পরিবর্তিত করে নন্ন ভাবধারা 
গ্রচাব করলেন। তাতে যে প্রতিক্রিষা স্থক হল তার ফলে সুবিধাভোগী 
পুরোহিত সম্প্রদায় স্থানছ্যুত হলেন, বৈদিক দেবতারাও মানষেব তৃত্যপদে নিক্ষিপ্ত 
হলেন। বৌদ্ধ ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল, প্রাণীহত্য'মুলক ধর্মনুষ্ঠান সংস্কার কর, এবং 
পুক্ষষানুক্রমিক আভিজাত্য ও পৌরহিত্য প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেল! । কিন্তু ই! 
খৈদিক ধর্ধ ধ্বংস কবতে বা হিন্দু সমাজ উদ্টে দিতে পারেণি। বুদ্ধ ভিক্ষু-সংঘ 
€ ডিক্ষুণী-স"্ঘ স্থাপন করে তাদের হাতে ধর্মলাধন ও ধর্ম প্রচারের ভার দিলেন । 


২১৪ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


বৌদ্ধের সংখ্যা ভারতে অতি অল্প। আদি বৌদ্ধরা! জাতিভেদ মানতে, 
না। বুদ্ধ ছিলেন অসামান্ত সমাভ-সংস্কাবক । বৌদ্ধ দেশসমূৃহে আধুনিং 
যুগে বর্ণস্থষ্টির খুব চেষ্টা হযেছে । কিন্ত কোন চেষ্টাই সফল হ্যনি 
বৌদ্ধদের জাতিভেদ কার্ধতঃ অর্থহীন । 

সাকার ঈশ্বরের বিশুদ্ধ বুদ্ধ যে নিরন্তর প্রতিবাদ করলেন তার গ্রতিক্রিব 
বপে ভারতে মুতি-পুজা স্থষ্টি হল। বেদে মৃতিপূজা নাই । কারণ খাষিব 
সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতেন | কিন্তু ঈখবরের অস্তিহ্থ বুদ্ধ কর্তৃক অস্বার 
হওয়ায় ভীষণ প্রতিক্রিযা স্থক হল এবং তার ফলে অসংখ্য মুত দেখা গেল 
যে বুদ্ধ ওজীষ্ত ঈশ্বরের মুি মানলেন না তাদেবই মৃতি পূর্তি হতে লাগল 
মৃতিপূজার সীম। কাঠ ও প্রস্তর থেকে জীন্ত ও বুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। কি' 
ধর্ম জগতে মৃত্তিপু্জা থ কবেই থাকবে । 

বৌদ্ধধর্ম অতিশয় দাশনিক এবং সেজন্ত ভারতের সর্বত্র প্রসারি' 
হযেছিল। পঁচিশ শতক পূর্বে আর্দের মধ্যে কি অদ্ভুত সংস্কৃতি ছিল, যা. 
বলে তারা বুদ্ধ-বাণী বুঝতে পেরেছিল। বুদ্ধই একমাত্র ভারতীর মহাদার্শনিক 
যিনি জাতিভেদ স্বীকার করেননি । বৌদ্ধদের সংখ্যা ভারতে এখন নগণ 
বল। যায়। অন্তান্ত দাশ্নিকরা অল্পবিস্তর সামাজিক কুসংস্কারের প্রণ 
দিয়েছিলেন ; কিন্তু বুদ্ধ তা করেননি । 

বুদ্ধ অন্ত যে কোন ধর্মগুরু অপেক্ষ। সাহনী ৪ একনিষ্ঠ ছিলেশ। নি 
বল্লেন, “কোন ধর্ম-গ্রন্থে আস্থা রেখো না। টবদিক ক্রিয়াকাণ্ড অমুলক 
তারা আমাদের সঙ্গে যদি সম্মত হয তবে ভাল এবং তা তাদে' 
পক্ষেই ভাল। আমি সবশ্রেষ্ঠট বেদ। যজ্ঞ ও প্রার্থনা নিরর্থক 1৮ বুদ্ধ 
প্রথম মান্য, ধিনি জগৎকে সম্পূর্ণ নীতি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তি 
ভালর জনই ভাল ছিলেন এবং ভালবাসার জন্যই ভালবাসতেন মানুষকে, পশুবে 
পর্যন্ত | 

বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা ম্ঞানে বেদান্তের উল্লেখ আছে এবং এমন বি 
বৌদ্ধ-ধর্মের মহাধান শাখা! ও অ্বৈতবাদ ভিন্ন নয়। রৌদ্ধ অমর পিংহ তা 


গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম ২১৫. 


র-কোধষ" গ্রন্থে বুদ্ধের অন্ততম নাম রেখেছেন অদ্বয়বাদী। আমার মতে 
ঘাণই হাীনযান অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং বৌদ্ধধর্ম "্গপেক্ষা উপনিষদ 
[নতর | 
নানা প্রকার শিবপৃজ1 সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের পুর্বে উৎপন্ন । বৌদ্ধব] শৈব 
গুল অধিকার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বৃতকার্ষয না হযে 
গানের সমীপে বৌদ্ধতীর্ধ স্থাপন করলেন। বুদ্ধগয! ও সারনাথে তাৰ 
শন পাওয। যায়। 
ডাঃ রাজেন্ত্রলাল মিত্রের মতে অগ্নিপুরাণে গাস্্রের ষে কথা আছে ত! 
কই লক্ষ্য করেছে । কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। উঠ! কোন 
প্রাচীন কাহিনীর পুনকলেখ মান । বুদ্ধ গয়ীর্য পাহাডে বাল করনে 
বছিলেন। ইহার দ্বারাই উক্ত স্তানের পুর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয। 
গল্প] পূর্ব থেকেই পিতৃপৃজার স্থান ছিল। কৌন্ধর! পাদপুজা হিন্দুদের নিকট 
কনকল করেছিল। 
বৌদ্ধধর্মের একটি দোষ এই যে, ইহ! ধর্মজীবনে ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশের 
বুঝতে অক্ষম ছিল। এই জন্য উহা! প্রাচীন ধর্মের সহিত কোন সমন্ধ যন 
করলে ন। গুলি নিপ্রযোজন ও অনিষ্টকর বলে পরিত্যক্ত হল। 
ভারতের আধুনিক অধঃপতনের কারণ বিরত পৌদ্ধধর্ম। বাবা বেদ্ধ- 
র উন্নতি ও পতনের ইতিহাস পড়েননি তারাই বলেন, বৌন্ধধর্মেএ 
র গৌতম খুদ্ধের অদ্ভুত নীঠি ও অদ্ভূত ব্যঞ্জিত্বের বলে হযেছিল। 
ধান্‌ বুদ্ধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা! ভঞ্তি কোন বৌদ্ধের চেযষে কম নয। 
আমার কথ! মনে রাখুন । বৌদ্ধধর্মের প্রসার বুদ্ধের বাণী বা বশত 
দনি। যে সব বড বড় মন্দির নিমিত ও তন্মধ্যে বড বড মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
বং তাতে যে সমস্ত জমকাল অনুষ্ঠান হতে লাগল তা দেখেই জাতি 
হল। এইরূপে বুদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু কাল পরে 
মে ষে ব্যভিচার ঢুকে পল তার নিদর্শন আমর! দক্ষিণ ভারতের 
 মন্দিরগাত্রে দেখতে পাই। 


২১৬ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


ধর্ম ব্যতীত এঁহিক বিগ্যা বিপজ্জনক | এমনকি, বৃহৎ বৌদ্ধ আন্দোলন 
মংশতঃ এই জন্যই নিক্ষল হল। 

ভারতে ষে সকল ধর্ম সম্প্রদায় উপনিষদূকে অমান্য করে তার] টিকা 
পারে না। উপনিষদের প্রতি আন্ুগত। প্রদর্শন না করায় ভারত ভূমি থে 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বহিক্কীত ভল। 

বৌদ্ধ আন্দোলনে ক্ষত্রিয়গণই আসল নেতা ছিলেন এবং সমগ্র ৭ 
সম[জ ক্ষত্রিয় ধর্ম গ্রহণ করল। ধর্ম সংস্কার ও ধর্মাস্তরিতকরণের "আঃ 
কথ্য ভাষাগুলি প্রধানতঃ চচিত হল সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করে| অধিক, 
ক্ষিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কত বিগ্ক। থেকে বঞ্চিত ছিল । 

মৃ্তিপৃজার উৎন বৌদ্ধ ধর্ম। প্রথমে এল চৈত্য, দ্বিহীযতঃ হল স্তূপ € 
*্ষে হল বুদ্ধ মন্দির । বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই বিষধে প্রতিযোগিতা করবার চ 
যেন ঠিন্দুর। বড বড মন্দির নির্মাণ করল তাদের দেবতাদের জন্য । 

বৌন্ধর] প্রন্যেক ভারভবাস]কে ভিক্ষু বাঙিক্ষণী করতে চেষ্টা করছে 
"সেই উচ্চ আদর্শ প্রত্যেকে 'অনলরণ করতে পারে না। ক্রমশঃ ভিক্ষু-ভিক্ষুণ 
মধ্যে পর্মান্তরাগ কমে গেল ও ব্যভিচার ঢুকে পঙ্ল। পর্মের নামে বর 
অন্তাগ্ঠ বর্ধর-প্রথা অন্রকরণও ইনার অন্ততম কারণ । বৌদ্ধরা [ 
গতি দেশে পর্মপ্রচারর্থ গিবেছিলেন এবং সেখানে গিষে তাদের ব্য 
তজম করে সেগুলি ভারতে আমদানি করলেন। 

বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মের লক্ষ্য 'অভিন্ন। কিন্তু বৌদ্ধগণ কুক অব 
উপাখ লত্য নহে । যদি বৌদ্ধ উপাধ সত্য হত ভাহলে আমর হতাশ, 
পভ ও বিধ্বস্ত হতাম না। যদিও বৌদ্ধদের লক্ষ্য এক ছিল তথাপি গ্র 
উপ'ঘের অভাবে তারা ভারতকে অধঃপতিত করেছে । 

বৌদ্ধ সংস্কার এবং উহার প্রধান কর্মক্ষেত্র পুর্বে ছিল ভারত। 
রাজারা এই নূতন "আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । বৌদ্ধধর্মের ভন 
যেমন মৌর্য রাজগণকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্াট' করেছিল তেমনি 
াম্রাজ্যশক্তিও বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বব্যাপা করেছে। 


গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম ২১৭ 


প্রচারের 'আগ্রহে বৌন্ধধর্ম অন্ত ভাবধ।র] গ্রহণ করতে বাধা হযেছিল। 
|ই অসামান্ত গ্রথণশীলতার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধপর্ম পরিশেষে উহার স্বাতস্ত্য 
জায় রাখতে পারেনি । জনপ্রিয় হবার অনীম আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম কয়েক 
তকের মধ্যেই হিন্দু ধর্মের বিচীরশক্কির নিকট পরাজিত হল। পর্স যতই 
প্রিয় হয় ততই উহ1 অগভীর হয়ে পড়ে। 

পাছে হিন্দুরা বৌদ্ধ হয়ে যায় সেজন্ত সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হল। সমুদ্র- 
[রা নিষেধের অন্ততম কারণ ইহাই । বৈদিক পৌরহিত্যের বিরুদ্ধে ণবোখিত 
$ত্রশক্কির বিদ্রোহের নঃমই বৌন্ধধর্ম। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের সারভাগ গ্রহণান্তে 
টহাকে ফেলে দিল। তখন বৌদ্ধপর্মের কন গ্রাভভাব ছিল নাহ শঙ্করাচার্যের 
ম্কযবলী পড়লে বোঝ' যায়। 

বদ্ধ ঘেোষণ। করেন, এই পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাতে বে এক্য অবস্থিত 
ত| জানার প্রয়োজন নেই । এই প্রপঞ্চের মিথ/।্ব জানলেই ভঃখহানি হয়। 
কন্ধ বৈদান্তিক বলেন, একাই সত্য, নানাহই মিগ্যা। শুধু বৈচিত্র দেখে 
1৬ নেই। করণ এঁকোই পরম তৃপ্তি ও শাগ্তিলাও হয়। 

বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী হলেও ভাদ্র দাশনিক গ্রন্থাবণ]তে এ্রুতির সাহায্য 
গুণ করেছেন । অন্ততঃ কয়েকটি বৌদ্ধ সম্প্রদাযের গ্রন্থে ভার প্রমাণ পওয়। 
ধায়। আর অধিকাংশ গৈনগ্রন্থে শ্রুতির গামাণ্য গৃঠীত । 

ক্ষাত্রশক্তির অভ্যু্থানই বৌদ্ধ সংস্কারে পরিণত হল। ধর্মের দিক্য 
দিয়া ইহ! অনুষ্ঠান বর্জন করল, এবং রাজনীতির দিক দিরা ব্রাহ্মণ পৌরহ্তি 
তিরোঠিত হল। বৌদ্ধধর্মের প্লাবণে দেশে পৌরোহিত্যশঞ্জি নই হল) 
কিন্ত রাজশক্তি বেড়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্ম যজ্ঞভো'জী দেবতাগণের গিংহাসন 
টপিয়ে দিল এবং তাহাদিগকে স্ব্চ্যুত করল। ব্রদ্ধা বা ইন্দ্রের পদ 
অপেক্ষা বুদ্ধত্ব উচ্চতর। ইন্দ্র দেবতারা দেবমানব বুদ্ধের পাদপুজর্ধে 
প্রতিযোগিত। করতে লাগলেন। 'বুদ্ধত্ব লাভে নকলের অশ্িকার আছে এবং 
ইহ জন্মেই লাভ করা যায়। দেবতার্দের পতনের ফলেই পৌরোহিত্যের 
্রাধান্ত কমে গেল। "কিন্ত রাজশক্তির অত্যুথানও দেখা গেল। কারণ 


২১৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


ংস/রত্যাগী বৌদ্ধ পুরো!হিতর৷ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত রাজশক্তি করতলগ 
করতে পারলেন ন1। 

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে পড়ে সন্ন্যাস-ধর্মকে বি 
করেছে। যে অসভ্য জাতিরা পরিণত্রে ক্রমবিকাশ লাভ করেনি তা 
ভিক্ষুধর্ম কি করে পালন করবে? যদি জাপানে পরিণয় সন্বদ্ধে স্থমহৎ 
বিশুদ্ধ আদর্শ সমৃদ্ধ নাহয় তাহলে জাপানে উত্তম ভিক্ষু ব! ভিক্ষুণী ত্যষ্টি হা 
না। অবশ্ত একথা সব বৌদ্ধ দেশর পক্ষেই প্রয়োজ্য। 

বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে অবনত হয়নি । কারণ ইহ! কেবল এক: 
বিরাট সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে লোকে যজ্জঞার্থ ও অন্তা 
উদ্দেপ্তে প্রাণীহত্য1 করত এবং খুব মদমাংস খেত। বুদ্ধের শিক্ষায় মদ্যপা' 
মাংসাহার ও প্রাণীহত্যাদি দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। 

জীবে দা, স্থমহৎ নৈতিক ধর্ম প্রচার এবং আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তি 
সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার সত্বেও বৌদ্ধধর্মের সমগ্র সৌধ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গড় 
এবং উহার ধ্বংস অতি ভীষণ। সেই ধ্বঃসের কুফল হিন্দু ধর্মকে দীর্ঘকা 
ভুগতে হল। 

বৌদ্ধরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা যুক্তিসম্পন্ন সন্দেহবাদী। প্রকৃতপক্ষে শৃন্ঠবা 
পূর্ণবাদের মধ্যে কোথাও থাম। যায় না । বৌদ্ধর! যুক্তির দিক দিয়ে সর্বধ্বং, 
ছিল। তার! তাদের মতবাদকে যুক্তিবাদের শেষ সীমায় টেনে নিয়ে হাসি 
করল। অন্বৈতবাদীরাও যুগ্সিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন । বৌদ্ধ 
বেদান্তী উভয়েই ভেদ ও অভেদ এক সময়েই স্বীকার করে । বৌদ্ধরা জো 
দিলেন মিথ্যাত্বের উপর, আর বেদান্তীর ধরে রইলেন বন্থত্বের পশ্চাদ্‌বং 
এক তকে । 

বৌদ্ধর] প্রাণীহত্য। করলেন না; কিন্ত ছুনিয়ার 3 অংশ শুদ্ধ মৈত্রী দ্বা 
ধর্মাস্তরিত করলেন । এদের মত মৈত্রী ভাব ছূনিয়ায় আর কেউ দেখা. 
পারেনি। 

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন বুদ্ধ-বাণীর ফলে হয়নি, বৌদ্ধদের দোষেই হল 
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ধিক দার্শনিক হযেই তার। জদয়ের উদারতা হারাল। ক্রমশঃ বামাচার 
পড়ল এবং বৌদ্ধধর্মকে বিনষ্ট করল। কোনও আধুনিক তন্ত্রে এপ 
টার দেখা যায না। পুরী ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি মুল কেন্দ্র। জ্গন্নাথ 
:র যে সকল বীভৎস চিত্র অঞ্ষিত 'আছে তা দেখলে বোকা যায, বৌদ্ধ 
চত অধঃপাতে গিবেছিল। রামান্জের সময থেকে পুরী বৈষ্ণব প্রভাবের 
নহল। 
আমি সম্পূর্ৰপে এখন বিশ্বাম করি যে, আধুনিক হিন্দুধর্মে যে সকল 
র ঢুকেছে তা বিরুত বৌদ্ধপর্মের কুফল । যদি হিন্দুরা এটি পরিফারবূপে 
ত পাবে তাহলে সহজে বর্জন কবতে পারবে । বুদ্ধব ব্যক্তিত্ব ও বাণীর 
আমার গভীরতম শুদ্ধা 'আছে। সেজন্যই হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতাব 
পুঙ্গা করে। সিংহলী শৌদ্ধরাও ধর্মচ্যুত হয়েছে। তারা অতান্ত 
বগীয় ভাবাপন্ন। তারা ইটরোপীয নামও গ্রহণ করেছে। সর্বত্র 
ইখানা খুলে বৌদ্ধর৷ প্রা/ণীহত্যাবর্জন পালন করছে এবং পুরোহিতবা 
বের সমর্থক । এখন আমি বুঝতে পারি, কেন বৌদ্ধধর্ষথ ভারত থেকে 
'ডিত হল। 
বেদাস্তের নেতিব'দকেই বৌদ্ধধর্ম তআবাকডে ধরল । কিন্ত তার শেষ সীমায় 
না। মহাষানী বৌদ্ধদের অর্দিকাণশই মুক্তিবাদী এব বস্ততঃ বেদাস্তী। 
[নীরা শৃন্ঠবাদ ভালবাসে ৷ বাঙ্গালী বিজযের বংশধর বলে তারা এখনো 
শন্ুভব করে। 
মিলের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ কান্দি শহরস্থ দত্ত-মন্রির বা দালদ! মালিগাবা। 
"বুদ্ধের একটি বৃহৎ দস্ত রক্ষিত। সিংহলীরা বলে, এই দস্তটি প্রথমে 
জগন্নাথ মন্দিরে ছিল এবং বনু কষ্টে সিংহলে এসেছে । সিংহলীরা প্রাচীন 
হরফে বৌদ্ধ শান্তর সযত্বে রক্ষা করেছে । সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশ, 
। অন্থান্ত দেশে প্রসারলাভ করেছে । সিংহলী বৌদ্ধরা তাদের শাঙ্ষে 
[তি শাক/মুনিকেই স্বীকার করে এবং তার উপদেশ পালন করে। 
, সিকিম, ভুটান, লাদক, চীন ও জাপান প্রতৃতি দেশের বৌদ্ধদের মত 
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'সিংহলীরা শিবপুজা করে না এবং তার! প্রত দেবীর মন্ত্রঙ্ুপ করে 
কিন্তু তার! ভূত-প্রেতে খুবই বিখবাস করে। বৌদ্ধধর্ম ছুই সম্প্রদায়ে বি 
_ হীনয।ন ও মহাযান । পিংহল, ব্রহ্গদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযান প্র 
আর মহাযান চীন, জাপান, কোরিয়। গ্রভৃতি দেশে প্রভাবশ।লী। মহাযা 
নামে মাত্র বুদ্ধ পুজা করে । কিন্তু আললে তারা তারা দেবী ও 'অবলোি 
শ্বরের উপাসক। তার! অনেক রহন্তমূলক ক্রিয়া ও মন্ত্র্পাি ক 
তিব্র তীর! শিবের প্রকৃত ভূত তারাহিন্দু দেবদেবীগণকে উপাসনা , 
ডমরু বাজায় মরা মানুষের মাথার খুলি কাছে রাখে । তারাই মৃত; 
হাড়ে নিমিত শিল্পা বাজায়, খুব মদ-মাংস খায়, এবং সর্বদাই মন্ত্রাদি উচ 
করে ভূতপ্রেত তাড়ায় ও রোগ সারায় । চীনে ও জাপানে মন্দিরগাত্রে ৫ 
একাক্ষর মন্ত্র বড় বড় উজ্জল হরফে লেখ! দেখেছি । সেই অক্ষর 
হরফের সঙ্গে এত সাদৃপ্তবুক্ত যে, সেগুলি সহজে পড়া যায়। 

নৌদ্ধপর্মের আবির্ভবে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম অবহেলিত হল এবং চট 
মধ্যে কেবল মোক্ষই প্রপান হয়ে দাড়াল। বৌন্ধরা ঘোষণা করলেন, 
মোক্ষ বাভীত অন্ত কিছু কাম্য নেই। তোমর| যে যেখানে মছ এল ও মুক্তি 
চল।” কিন্তু তাকি সকলের পক্ষে সম্ভব? সকলকে মুৰ্তিমর্পে আহ্বান 
বুদ্ধ এই দেশের সর্বনাশ করলেন। কিন্থ শ্রীরুন্ণ স্বপর্ষের উপর জোর 
সকল শরেণার মান্তষকে ধর্মপথে টেনে আনলেন । 

বৌদ্ধপর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম চইটী ভিন্ন জিনিষ নহে । ভারতে বৌগ 
অধঃপতনের সময় হিন্দুপর্ম কয়েকটি মূলনীতি গ্রহ্ণপূর্বক নিজস্ব করে নিল 
স্াকেই এখন বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয় । অহিংস! নামক বৌদ্ধনীতি অনি ও 
কিন্ত সরক।রী আইনের সাহায্যে মানুষের যোগ্যতা বিচার না করে তা নং 
উপর প্রয়োগ করে বৌদ্ধধর্ম ভারতের পর্বনাশ করেছে । আমি 'অনেক « 
ভণ্ড দেখেছি, যার পিপড়াগুলিকে চিনি খাওয়য় এবং 'অর্থলোভে 
ল্রাতার সর্বনাশ করতে ইতত্ততঃ করে না। 

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নেই। বেদান্তের আদণ' 
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মহাযাণী বৌদ্ধ ও অন্বৈতবাদী বেদান্তী এক পথেব পিক | কিন্ত ' 
|নী বৌদ্ধরা ভিন্ন পথে চলে। তারা দৃশমান প্রপঞ্চ নিষেই ব্যস্ত । 
বুদ্ধ যজ্জে প্রাণীহত্যা জোরে বন্ধ করবার জন্য সমাজকে যে ধাক্কা মাবলেন 
সমাদদ তা থেকে এখনে! সেরে ওঠেশি 1 বুদ্ধ বললেন, গ।ভী হত। কোবে। 
সেজন্য গ।ভীহত্যা এখনো হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত । 
বৌদ্ধধর্ম পেকে আরম্ভ কবে সমস্ত ধম সম্প্রাাযঘই ভারতে জাতিভেদ অস্বীক।র 
ছে। কিন্ধ ফল হয়েছে বিপবীত। যতই জাতিভেদ তোঁলবার চেষ্ট' 
ছ-ততই জতিন্ডেদ বেডে গেছে? 
বৌদ্ধরা প্রপঞ্চাতীত কোন নিত্যসৰা স্বীকার করেন না। তারা বলেন, 
পগিবতনগ'ল বিশ্বপ্রপঞ্চই 'আমবা দেখতে ও জানতে পাবি । তদাতপিক্ত 
স্বাকৃতি নিপ্রয়েজন। ইউবোগীয অন্ঞেয়বাদীব! প্রাযশঃ এই মতান্তবর্তী 
প্রভাব ইউবোপে স্থগভীর । 
বৌদ্ধ,দর ক্ষণি+ বিজ্ঞানবাদ মঠ এই দেহ সত প্রবহমান ভ৬ 
5। পরিবতণথীল ও প্রবহমান নদী-ক্রোতের মধ্যে যেমন কোন 
হীন সন্ত্া খুদে পাওয়া যাক শা তেমনি দেহবপ জড-আ্রোতেব পশ্চাতেও 
নিত্য আম্ম। নেই। ইহাব দ্বাবা জড জগতের অনিত্যহ্ নিঃস শষে 
ণিত হলেও সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেযখাদ এসে পডে। ত'ই বেদান্ত বেদ্ধ 
7 পরিপুবক । 
বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত পৃথিখার অন্য সব ধমই বলে, মানুৰ পরিখশহীন নি? 
[| বৌদ্ধ বলেন, এই দেহ পঞ্চ ত্বন্দের স-ঘাত মাত্র, পবিবতন-প্রবাহ । 
ফলে আদি বৌদ্ধর জডবাদী হয়ে পডেছেন। 
বৌদ্ধদের মতে ৩£খের মূল বাসনা এবং বাসনা নাশ দ্বাবা ছুঃখনাশ হয়। 
মারতে গিষে মানুষকে মেরে ফেলাব মতই তাবা ভ্রঃখনাশের আগ্রহে 
বাত্কে মেরে ফেলেছে! অনাম্সবাদ জডবাদের একটী ছদ্ম বপ। তাই 
স্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছে। 
অতীত ভারতের ধর্মপ্রচার-শক্তি অসীম ছিল। ইংলগু খ্রীষ্টান ধর্ষে 
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দীক্ষিত হবার শত শত বংসর পূর্বে বৌন্ধ প্রচারকগণ ভারত থেকে এছি' 
প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল । 

লঙ্কা বৌদ্ধ হবার বহু পুর্বে বাংলার বিজ সিংহ সেখানে যান ও উপনি! 
স্থাপন করেন। তার নামানুসারে লঙ্কার নাম হযেছে সিংহল | পরে সা 
অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্তা সংঘমিত্রা সি“হুলে গিষে বৌদ্ধধর্ম গ্র 
করেন। অনুরাধাপুরে তাদের দ্বারা স্থাপিত বোধি বুক্ষ অগ্ঠাপি বিদ্কমা 
তথায় তাদের পাষাণ মুত্তিও দেখা যায়। 


চ্‌হ 
বেদ ও বুদ্ধ 

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম অক্ষয় বেদ-বৃক্ষের ছুইটী প্রাচীন শাখা । আর্ধজ্ঞ 
গঙ্গার এই ছুটী বিভিন্ন শ্োত ভারত ও মক্সদূশ ভারতেতর বু দেশকে উ. 
ও শম্ত-শ্তামল করিয়াছে । কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে, উ 
ধর্মের নবা অবলম্বীগণ তাহাদের সাধারণ উৎন ভূলিযা গিয়াছেন। অগ্রং 
ও নগণ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয। পরস্পরের মধ্যে তাহারা এ' 
তথাকধিত ব্যবধান ও বিরোধের ছুর্লঘ্য প্র।চীর তুলিয়াছেন। কিন্তু এই সম 
ও এঁক্যের বুগে হিন্দুগণ ও বৌন্ধগণকে উভয়ের মিলনস্তান খু'জিয়া বা? 
করিতে হইবে । নচেৎ উভয়ের অকল্যাণ অদুর ভবিষ্যতে অবশ্তস্তাবী বনি 
মনে হয়। 

অখণ্ড সমষ্টিরপে ভারতীয় চিন্তার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি প্রকৃতপ৷ 
আলোচনা এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় ৷ 
অসম্ভব না হইলেও উভয়ের মধ্যে একট প্রভেদ রেখা টানা সত্যই কষ্টক 
কলিকাতা আটম্কুলের ভূতপুর্ব অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব বর্তমানে ভারত 


* £বিচিত্রা' মালিকে ১৩৩৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত । 
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কলার জনৈক শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তিনি তাহার ভারতীয শিল্পকলা বিয়ষক 
কাবলীতে৯ এই মূল্যবান্‌ বাক্যটি প্রচার করিযাছেন যে, বৈদিক আদশের 
হুর শুধু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মোগল ও সারাশেন শিল্পকলার ভিত্তি 
£; পরন্ত উহা! চীন, জাপান, বালী, পাশরখ, মারব, সংক্ষেপে সমগ্র এশিযার 
ন-তরুরও মুল। উক্ত ইণ্রাজ পণ্ডিত মহাভারতে এইবপ ইঙ্গিত পাইয়াছেন 
মিশর, ক্রীট ও প্রাকৃফিতীয় গ্রীক সভ্যতা বহু বিষষে প্রাচীন ভারতের 
চট খণী। 
তিনি আরও বলেন যে, বাধিলন ও মেসে।পটেমিয়। প্রা ছয় শতাব্দী 
২ আর্ধ/ শাসনের অধীন ছিল। ক।শাইট নামক কোন আয্য জাতির দলপতি 
ঢাশ তথায় রাজত্ব করিতেন। তখন তাহাদের প্রধান দেবত। ছিল বৈদিক 
[তা হুর্ধ্য। ইউফ্রেতিশ ও তাই্রিল নদীর মধ্য ভূভাগ মিট্টানী নামক 
যএক আযা/জাতির অধীন ছিল। বকণ, ইন্দ্র, স্্য ও অগ্নি প্রভৃতি বৈদ্দিক 
[তাগণ ছিলেন তাহাদের ( মিট্রানীদের ) উপাস্ত। উক্ত মিট্রানীদের সহিত 
[র ও এলিরিযার যোগাযোগ হইখাছিল, প্যারিসের অন্তর্গত লুভারে, 
বার রাজ! শাতুনীর পবাজযস্থ,ক যে ধাতু মৃতিটি (২৭৫০ শ্রীষ্ট পূর্ব ) অ*ছে, 
ট দেখিলে স্প£ুই বুঝা যায় যে, ভারতীয শিল্পকলার নহিত, মেসোপটে মিার 
কলার বিশেষ সম্বন্ধ ছল। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “হিন্দুধর্ম (হিন্দুধর্ম অর্থে বৈদিক ধর্মকে নির্দেশ 
:তছি ) ও প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মে মধ্যে প্রভেদ ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধমের 
প্রভেদের মত। প্রভেদ মাত্র এই যে, ইনুদীগণ জীন খ্রী্টকে শুধু বর্জন 
া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ কিয়! হত্যা করিল। আর হিন্দুগণ 
মুনিকে ঈশ্বরের আসনে তুলিযা দেবমানব জ্ঞানে পূজা করিল । ভগবান্‌ 
কছুই ধ্বংল করিতে আসেন নাই। তিনি বৈদিক ধর্মের ন্যায়-সঙ্গত বিকাশ 
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কর! হইয়াছে।* ডাঃ আনন্দ কুমারম্বামীর১ মতে সাংখ্যের সহিত বৌদ্ধ 
ধর্মের, মূল পার্থক্য এই,--উহা! সাংখ্যর পুরুষ অস্বীকার করে মাত্র, কি৷ 
সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত এই কথা স্বীকার করে যে, স্খ-দুঃখ উভয়ই কষ্টক' 
ও যন্ত্রণাদায়ক । আনন্দোৎসবে অস্থিপঞ্জর দর্শনের স্ঠায় সুখের স্থায়িত্ব অলীক 
অধিভূত, অধ্যা্ম ও অধিদৈব--এই হুঃখত্রয়াভিঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
সাংখ্যের উদ্দেস্ত। শুধু সাংখ্য নহে, যোগদর্শন কর্তৃকও বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভা; 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যোগদর্শনের ধ্যান প্রাচীন বৌদ্ধগণ "ঝান” (]1191: 
পালি কথা ) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন | ডাঃ কার্পেন্টার২ বলেন, উহা! হই 
চীন দেশের “চান” (01291) এবং জাপানের জেন (22) সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে 
জাপানে প্রচলিত আটটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জেন একট প্রাচীন 
প্রভাবশালী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ ধ্যান-প্রণালী প্রা়শঃ পাতঞ্জল যোগন্ত্র হই. 
গৃহীত। “আনাপান লতী” নামক বৌদ্ধ প্রাণায়ামও বৈদিক প্রাণায়াচে 
অনুকরণ বলিলে অতুযুক্তি হয় না। সার এইচ. এস, গৌর৩ বলেন যে, বে 
ও সাংখ্য দর্শন উভয়ের ভিত্তি বেদাস্ত। তাহার! যেন দুইটি শাখা-নদী বেদা 
রূপ প্রধন নদীতে প্রবাহিত হইয়া উভয় তীর ভঙ্গপূর্বক নূতন পথ স্থষ্টি করি 
লইয়াছে এবং কিছু দূর স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইবার পর পুনরায় উৎপত্তিস্থানর 
মুখ্য আোতধারায় মিলিত হইয়াছে। 

বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক 'প্রোটেস্ট্যাপ্ট' (0:0965915100 1 কারণ তিনি বৈণি 
য/গ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-ক1ণ্ডের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। কিস্তুতিনি বৈদিক ধ্‌ 
“কাল! পাহাড়” ছিলেন না। তিনি কেবল তাহার শিষ্যগণকে বৃথা শু দাশ 
আলোচন! হইতে নিবুত্ত করিয়। সংভাবে জীবন যপন ও সাধু কর্ম হবার! জীব 


১3019019210. 0৮951961096 13110017151” ( পৃঃ ১৯৬ )। 

২ ডাঃ জে. ই, কার্পেন্টার প্রণীত '330015157 ৪27. 01811509 
€ পৃঃ ২৮৮ )। 
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বেদ ও বুদ্ধ ১২৭ 


(বিকাশের বেগ বুদ্ধি করিতে উপদেশ দিষাছিলেন। নাটেলাই রকোটফ১ 
লন, “বুদ্ধের উপদেশ ও তাহার 'অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল না। গভীর 
নসস্ভৃত সতর্কতা দ্বার! প্রণোদিত হইযা তিনি নিজের গভীরতম অনুভূতি 
বারণ প্রকাশ করিতে দ্বিধবোধ করিতেন। কারণ তৎসমূহ বিকৃতভাবে 
$৭ করিলে বিপজ্জনক |” ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্ত্র-বিরোচন সংবাদে 
£| স্পই হৃদযঙ্গম হয। খধি সনৎকুমারের উপদেশ অন্ভাবে গ্রহণ করিয় 


বোচন নিজেকে এবং অপরকে বিপথগামী করিযাছিলেন । 
একদা] কৌশান্বীস্থ শিংশপা বনে তথাগত নিকটস্থ বুক্ষ হইতে কয়েকাট 


[| ছ্িডিষা লইযা সমবেত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, “আমার হস্তস্থিত পত্রের 
ণনায বুক্ষস্থ পত্রাবলী যেমন অসংখ্য গু ণ অধিক, তদ্রপ যাহ! আমি তোমাদিগকে 
শয়াছি তাহ! অপেক্ষা যাহা আমি অনুভব করিয়াছি ও বলি নাই তাহ। 
হত গুণে অশ্নিক1” অন্তরঙ্গ, সঙ্ঘ-সভ্য ও সাধারণ--এই তিন শ্রেণীতে 
হার শিষ্-বিভাগেব প্রবাদ আছে। িনি শরীর-মনের আপেক্ষিকতা 
[এর করিধ। মানব আত্ম! বা চরম প€ত)র বিষষে নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি 
খনও আত্মাব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নই। বুদ্ধের নীরবতা সন্দেহবাদী 
| নাস্তিকেব নীরবতা নহে, উহা! অপরোক্ষ অনুভূতি জনিত, যাহাকে 
পনিষদের ভাষায অণির্বনীয়, 'অবাঙউমনমোগোচরম্* কহে । বেদান্ত-কেশরী 
শ্করাচাধ্য তাহার কোন উপনিষদের ভাষ্যে বলেন, “পরব্রহ্ম ব। পারমাধিক 
ত্যকে অখণ্ড সচ্চদানন্দ বপে যে বর্ণনা করা হয় তাহার কারণ আমাদের 
গৰীার, মন ও ইন্ত্রিষের সসীমতা। কিন্তু উক্ত লক্ষণের দ্বারা সত্যের 
পরত স্ববপ নির্দেশ করা যায় না-_-যেহেতু চরম সত্য নিবিশেষ ।* প্রাগৃবৌদ্ধ 
গেব কেন উপনিষদের বর্ণনাই সমীচীন। তাহা (তৎ) “বিজ্ঞাতম্‌ 
[বিজানতাম্‌, অবিজ্ঞ।তম্‌ বিজানতাম্” | অর্থাৎ যিনি ব্রন্মকে জানেন বলেন 
তনি তাহাকে জানেন না এবং ধিনি ব্রহ্গানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন 
1, গ্রকৃতরূপে তিনিই ব্রঙ্গজ্ঞ । ব্রহ্গ জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে । আচাধ্য শঙ্কর 


নাটেলাই রকোটফ.-চ02:10962015 0£ :0010£5701 (পৃহ ৩০)। 


২২৮ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


বেদের একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা! উদ্ধৃত করিয়। বলেন যে, বাস্থলী বা 
খাধিকে ব্র্মস্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মৌনাবলম্বন করেন। বাস্নী 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, “আমি ব্রন্মের স্বরণ 
তোমাকে ইঙ্গিত করিয়াছি। বস্ততঃ তুমি তাহ বুঝিতে পার নাই। 
“মৌনমেব ব্রহ্ম”, ব্রহ্ম অনির্বচনীয় । 

বুদ্ধদেবের ধর্ম গ্রকৃত পক্ষে বৈদিক জ্ঞ।নমার্গ। সিংহল দেশীয় ভিক্ষু আনদ 
মৈত্রেয় বলিয়াছিলেনঃ “বুদ্ধের সমণাময়িক এক পুরাতন পালি হত্রে এইবপ 
একটি উপাখ্যান আছে যে, বুন্ধ জনৈক নাস্তিকের নিকট মনও শরীরাতীন 
আত্মার সত! যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করিয়াছিলেন, এবং আমার মনে হয়, ত্রিপিটকের 
বিস্তৃত ভাষ্কার বুদ্ধঘোষ হিন্দু পুরাণ হইতে তাঁহার অধিকাংশ "মাল মশল! 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন।* ত্রিপিটকোক্ত খরগোস ও চন্দ্রের উপাখ্যানটি বিষুপুরা 
হইতে গৃহীত। কিন্তু পুরাণগুলি প্রচলিত ধর্মের “খতিয়ান' মাত্র । হিন্দু ধর্মের 
শ্রেষ্ঠাংশ জানিতে হইলে ষড় দর্শন, গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্গসত্র গ্রভূতিতে তাবি 
অন্বেষণ করিতে হইবে । যে নির্বাণ ঝ৷ বিমুক্ত অবস্থায় স্বর্গ ও নরক উভয় হইতে 
মুক্তিলাভ কর! যায়, তাহ! শৃন্ত নহে । বুদ্ধ বলিতেন, “ষে ভিক্ষু অস্তদৃ্তি দ্বার 
মুক্তিলাভ করিয়াছে সে দেখিতে পায় না, জানে না বা শুনে না-_-এইরপ ব। 
অসঙ্গত 1” বৌদ্ধ নির্বাণ ও বৈদিক সমাধি উভয়েই এক অবস্থা । উভষ 
বাক্যমনাতীত তুরীয় অবস্থা । উপনিষদে উক্ত অবস্থার এইবপ বর্ণনা আছ 
“যথা নদ্যঃ শ্তন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছতি ন।মরূপে বিহায়। তথা বিছা 
নামরূপাতিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥”১ উপনিষদের 'ভূমাঃ 
ত্রিপিটকের নির্বাণ একই | নির্বাণ অর্থে শরীর ও মনের বন্ধন হইতে চিরমুক্তি 
নির্বাণ অর্থে স্বরাজ, যখন আত্মা “স্বে মিমি বিরাজতে ।' সমাধি ও নিব 
উভয়েই অখণ্ড আনন্দের, পরম সুখের অবস্থা । বৌদ্ধগণও নির্বাণকে চব 
শান্তির অবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছেন । মহাষান শাখায় বুদ্ধের স্থান বে! 


১ যেমন নদীসমুহ নানা দেশে প্রবাহিত হইয় নামরূপ বিসর্জনপূর্বক সমুদ্রে মিলিত হয় ৩ 
ভগনী নামকূপ হইতে বিমুক্ত হইয়। পরম দিব্য ব্রহ্ম পুরুষে একীভূত হন। 


বেদ ও বুদ্ধ ২২৯ 


বঙ্গের মত | বেদে যেমন ব্রহ্গকে 'নেতি' “নেতি? রূপে খধিগণ বর্ণনা করিয়াছেন 
তক্ধপ পাশ্চাত্য মিষ্টিক ব: অতীন্দ্রিযবাদীগণও বলেন, ঈশ্বরকে শৃন্তঠ বলিলে মিথ্যা 
[লা হয় না। 


রকোটফ, সাহেব১ বলেন, “অসীম বিস্তারশীল, জ্যোতির্ময় ও অনন্ত জীবনের 
[র এই নির্বাণ। শির্বাণ শূন্য নহে” মহাপতিনির্বাণ স্থত্তে উল্লিখিত আছে, 
নতার প্রাকালে তথাগণের চিন্তা সুন্দর বস্তুর অভিমুখী ছিল। তিনি ষে সকল 
মনোরম স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন তংসমুদয় তখন ম্মবণ করিলেন। তিশি 
বণিয়াছিলেন; “আহা! রাঞগৃহ কি সুন্দর! বৈশালী কি সুন্দর !” 
ইত্যাদি । 
বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে কোন মৌলিক বাবধান বা আন্তরিক পার্থক্য ব। প্রকৃত 
বিরোধ নাই। বুদ্ধ বেদের প্রাকৃত পরিণতি । প্রত্যেক ধর্মকে বিকাশের চরম 
নামায় পৌছিতে হইলে উক্ত অবস্থ! অতিক্রম করিতে হয়। ডাঃ আনন্দ 
কুম|রন্বামী২ বলেন, “বেদের বিশ।ল চিন্তারাশর মধ্যে বুদ্ধ একটি অংশগ্রহণ 
করিয়াছেন মাত্র । কিন্তুষর্দি বৌন্ধধর্মের ব্য।খা।তাগণ বুন্ধ-বাণীতেই বৌদ্ধ ধর্মকে 
পর্ধবসিত করিতে জিদ করেন, তবে আমাদেরও স্পইভাবে বলিতে হইবে যে, 
পৌন্ধধর্ম একটি আশেক ও সন্কীর্ণ আদর্ধের পক্ষপাতী । উহা! জীবন ও দর্শনের 
ব্যাখ্যা নহে । পুর্ণ এবং অংশের সহিত ঘা প্রভেদ বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে 
দ্রপ পার্থক্য ।” তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বৌদ্ধদর্শনকে সপ্তম বৈদিক দর্শন রূপে 
দেশ করিয়াছেন। বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে প্রভেদ ষতই হউক নাকেন উহ! 
ঈবগত ও ভাষাগত ও বাহিক; কিন্ত মৌলিক ও আন্তরিক নহে। সমস্ত 
ধান বিষয়ে ধুদ্ধকে বেদ মুতি বলিলে ভূল হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম 
ভয্বেই একটি পুর্ণ দর্শনের দুইটা ভিন্ন শাখ|। 
দেশীয় ও বিদেশী পর্তিতগণের ধারণা এই বে, হিন্দু ষড়দর্শন ুন্দদেবের 


১ নাটেলাই রকোটফ -_:চ02:186923 ০ 30001515007 (পৃঃ ১০০)। 
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২৩০ বুদ্ধের রথ। ও গল্প 


'পরে সৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু বৌদ্ধ গ্রস্থাবলীতে প্রায়ই দেখা যায়, ছয়জন দাশ? 
পণ্ডিত সর্বদ! বুদ্ধের প্রতিত্বন্্ী ছিলেন। আমাদের ধারণ!, উহার অন্ত কে 
নহেন, ছয়টি হিন্দুদর্শনের ছয়জন পণ্ডিত। 


বৌদ্ধের সময়ে বৈদিক ধর্মের প্রকৃতভাব 'ব।গৃবৈখরী শব্ঝরী,, 
ক্রিয়াকাগ্ড প্রভৃতিতে এত জটিল হইয়া ছিল ষে, পৌরহিত্যবাদ ও কুসংহ 
ধর্মের নামে চলিত। বুদ্ধদেব এই ব্যাপক বহিরক্জ ধর্মকে আঘাত দিয়াছিলে 
তখনও আতত্ম-তত্ব শিব্ব-পরম্পন্বায় মুষ্টিমেয় সাধুদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
বুদ্ধদেব তাহার উপযুক্ত প্রতিদ্ন্দীর সন্মুখীন হন নাই। তিনি কেবল প্রচরি 
সাধারণ ধর্মের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ডাঃ আনন্দকুঃ 
স্বামী বলেন, “বৌদ্ধ বিতগ্ডার অধিকাংশই বাতাসের সহিত বুদ্ধ করি 
ব্য়িত হইয়াছে । তাই দেখা যায়, ওপনিষদ বঙ্গবিদ্যার সারভাগ প্রাঃ 
বে'দ্ধগণ বুঝিতে পারেন নাই।” এতৎ সম্পর্কে এ* উর্-্ল১ সাছেব সব 
বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধদেব তাহার প্রব্রজযার প্রথম ভাগে বেদবিদ্যায় পারদ 
ছইভন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্গজ্জ খবির পরিচয় পাইতেন তাহা হইলে গ্রাচীন জগ 
ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। তত্বাতীত বুদ্ধ ক্ষত্রিয় বং 
রাজকুমার ছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয়-নুলভ সমরবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলে 
কিন্ত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এমন বিছু পাওয়! যায় না যে, তিনি ব্রাহ্ষণ-বিদ্যায় 
দর্শন-শান্ত্রে পারদ! ছিলেন । 


ভাতের পাশ্চাত্য এতিহাসিকগণের আর এক মারাত্মক ভ্রম এই 
তাহার! বলেন, বৈদিক যুগে শিল্পকল৷ প্রভৃতির চর্চা ছিল না; তৎসমুদয় বৌ: 
আরম্ত হইয়াছে । কিস্তুউক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল সাহেব বলেন 
ভারতীয় আর্টের জন্ম বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কাণ্ঠ 
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অন্যান্ত অস্ঠায়ী দ্রব্জাত ছিল বলি! তাহাদের সামান্ঠ মাত্র চিহ্ন পাওয়! যায়'। 
বৈদিক আর্গণের ধর্মসন্বন্ীয় প্রথাগুলি এত পবিত্র ছিল যে, তাহার] ভাষায় 
বা কোন শিল্প-কলায় সে সকল নিবন্ধ কঞিতে চাহিতেন না। কারণ তাহাতে 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতির সম্ভাবনা অধিক। হিক্র জাতির অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ মহামানব মুসা যেমন বলিয়।ছিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার 
কোন মূর্তি বা ছবি করা উচিত নহে।” বৈদিক খধিগণও উহা অক্ষরে 
অক্ষরে মানিয়! চলিতেন। শ্রুতির মত বৈদিক আর্টের মৃলস্ত্রগুলি গুরু-শিষ্য 
পরম্পরায়, পুরুষ-পুরুষান্ু ক্রমে চলিয়া আসিত। বৈদিক আর্ট ছিল সমন্বয়স্থচ ক 
ও ভাবমুূলক (90101596155 900 19691150০), বাস্তব ব৷ বিশ্লেষণমূলক 
(0১15০%৮) নহে । প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্তপের আকার ও পরিমাপ প্রভৃতি 
বৈদিক যজ্ঞবেদী হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ আর্টে প্রাচীন ভারতীয় হৃর্য-প্রতীক 
ধর্ম-প্রতীকে পরিণত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ ক্রিম্াকাণ্ড সমূহ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, 
কেবলমাত্র তাহাতে হোতা, উদগাতা৷ প্রভৃতি ছিল- ব্রাহ্মণ, যাঁজ্তিক ও 
পশ্তবধাদি ছিল না। উভয়ের মধ্যে অন্ত কোন তারতম্য নাই। 

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় আর্টের পুরাবৃত্তকার হাভেল সাহেব 
যাহা বলিয়াছিলেন আজ তাহা! মত্যে পরিণত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছিলেন, 
সিম্বু, ও গঙ্গানদীর উভয় পার্খে, রাজপুতানার মরুর নিয়ে এবং কনৌজ, রাজগৃহ 
প্রভৃতি প্রাচীন নগরের নিষ্নে প্রাচীন বৈদিক আর্টের নিদর্শন প্রোথিত 
আছে। উত্তর ভারতীয় ভূ-খনন কার্যে কিছু কিছু চিহ্ন সত্যই পাওয়া 
যাইতেছে । তিনি আরও বলেন, প্রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ পাওয়। যায় যে, 
বৈদিক গিল্লকল। ও কারুকার্য সমস্তই যন্রকাষ্ঠ-নিমিত ছিল। তাই তাহার! 
ভারতীয় আবহাওয়ার রুদ্র প্রভাব ও কীট-পতঙ্গের উপদ্রব সহা করিতে 
পারে নাই। মাটার দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র, কাষ্ঠশয় কারুকাধ্য পুরাবৃত্তের 
অতি অস্থায়ী চিহ্ত। তাই অশোকের পূর্বের সেইরূপ কোন আর্ট-রেকর্ড পাওয়। 
যায় নাই। তথাপি মধ্যপ্রদেশের রায়গড় স্টেটে এবং বুক্ত প্রদেশের মির্জাপুর 
স্টেটে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যৎকি ঝি ড্র্নিং ও চিত্র পাওয়। গিয়াছে । 


২৩২ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


বৌদ্ধ স্থতি-স্তস্তের রেলিংগুলির নাম ছিল বেদ্িকাঁ। বেদিক এক 
সংস্কত শব । উহা বৈদিক যজ্ঞভূমির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। রেলিংয়ে 
সমান্তরাল কাষ্ঠগুলিকে গুচি বল! হয়। শুচিও আর একটি বৈদিক শব্দ 
শুচি অর্থে একগুচ্ছ শুদ্ধ কুশ। কুশ যক্জভূমিতে পাঠিযা রাখা হইত। যাত্রীদে 
পরিক্রমার জন্য স্তপ-মুলে নির্দিষ্ট বিস্তৃত পথকে মেধী বলা হইত । মেধ মা 
যজ্ঞ। যথ! অশ্বমেধ। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের গোল।কারে স্তপ-পরি-ভ্রঘণে 
প্রথা বৈদিক ৃর্যোপাননা হইতে গৃহীত । বর্তম।ন কালেও হিন্টুদের মে 
উক্ত প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত। কোন কোন বৈদিক ক্রিয়াতে একটি ব্রান্থ 
একটি স্তপ্টে বথের চাকা বাধিয়া উহা ডান দিক হইতে ঘুরাইতে ঘুবাইচে 
সামগান করিতেন। তাহ! হইতেই ঝৌদ্ধগণ ধ্ধর্মচক্ প্রবতনে'র ভাব ও ভা: 
পাইয়াছেন। বৈদিক আধ্যদের রাজকীয় সমাধ-মন্দির হইতেই বৌদ্ধস্তপে 
উৎপত্তি। স্তপ পুজা বৌধ্দের একটি অতি প্র/চীন ও প্রধান অনুষ্ঠান। এ 
স্তপ-পুজ৷ নিঃসন্দেহে বৈদিক নরপতিগণের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট 
লায়ার্ড সাহেব নিনোভায় অষ্টম শতাব্দীতে নিমিত সেনাচেরিবে 
রাজপ্রাসাদে আবিষ্কৃত রিলিফে অঞ্ষিত গৃহগুলির সহিত ভারতীয় শিকার 
স্তপের সৌসাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাএ, খৈদিক আট 
আদর্শ বৌদ্ধধর্মের মধ্য; দিয়া সুদূর ইউরে'পেও বিস্তৃত হৃইযাছিল। হ্থাভে। 
সাহেব বলেন, গুজর।ট, বিজাপুর, দিল্লী প্রভৃতির মোগণপ অর্ট এবং কাককার্ষে 
বৈদিক আট-আদরশ অটুট আছে। 

মহম্মদের পুর্বে বৌদ্ধ মহাযান শাখা পশ্চিম এশিয়াতে বিস্তৃত হইয়ছিল 
হাভেল সাহেব বলেন যে, মুসলম।ন জগতের পবিভ্রত্ম মন্দির ও মদজিদে' 
প্রথম আদর্শ কাবা মন্দির। আরব লেখকগণ উহার ষে বর্ণনা দিয়াছে 
তাহ! হইতে বুঝ! যায়, কাবা পূর্বে ত্র, মেরী ও মহ।বান মৃত্তি প্রভৃতিতে পু 
একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। আরবীয় অন্থ্রগণ যেমন কাণী, গুঙ্গরাট প্রি 
ভারতীন়্ তীর্থে ধ্বংসের তাণুব- নৃত্য করিয়াছে কাবাতেও তদ্রপ করে এব 
উহাকেও একটি মসজিদে পঞ্গিণত করে । হ্যাভেল সাঞ্ছেব বলেন, শুধু ভারতে 
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আরব, তুকাঁ, মিশর, স্পেন, কনস্তান্তিনোপল, কাররো, কর্ডোভা ও 
কাস প্রভৃতি ভারতবহিভূত দেশেও আর্ট ও কারুকাধ বৈদিক 
শর বৌদ্ধ সংস্করণ দ্বার! গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে । 
বৌদ্ধধর্মের প্রতীক সমুদয় বৌদ্ধদের অভিনব আবিষ্কার নহে। উহা বৈদিক 
জাতর সাধারণ সম্পত্তি। স।চির কাকক্ধ্যগুলিকে বৈদিক চিন্তা ও 
জব ভাষ্য ও টীকাবপে বুঝিলে উহ।র প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায । বৌদ্ধ 
মুহে গৌতম-জননী মায়াদেবীর সহিত যে দ্রয়াদের (91598) সম্পর্ক 
[তাহাকে বেদে অরণ্যানী বণিত । বৈদিক আধ্য সমাজের আদর্শ হইতে 

ঘের হৃষ্টি। বৌদ্ধ কারুকাধ্যের একটি সাধারণ প্রতীক শীকার । উহ! 
ন ভারতের পাহাঁড়-পর্বত উপাসনার বৌদ্ধ সংস্করণ। বর্তমান হিন্দুগণও 
মানিয়। চলেশ। ভারতের প্রত্যেক পর্বত-শঙ্গে একটি দেব বা দেবীর 

ৃষ্ট হয়। পিংহল্রে উচ্চতম শিখর এডাম্স্‌ পিক (49810757১52) 

বৌদ্ধ ও মুললমানগণের প্রধ।ন তীর্থ । হিন্দুগণ হিমালয়ের উচ্চতম 
ক মহাদেবের বাসভূমি কৈলাস বলিয়৷ বিশ্বাস করেন। 
টরাস (0818105) নক্ষত্রমগ্ডলে হৃর্য প্রবেশ করিলে বখসর আস্ত হয়। 
অতি প্রাচীন শৈব প্রবাদ। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের জন্মাতথির চিহ্ৃম্বরূপ 
7099190 ১:৪0রূপে উহ ব্যবহার করিয়াছে । বৈদিক আর্গণের 
ীয সংঘ হইতে বুদ্ধ যে ভিক্ষু সংঘ স্থপন করলেন তাহ। ভারতীয় জীবনের 

ও 5প্রোতিভবে নিহিত ছিল। অবশ্ঠ শ[ক্যমুনিই সর্বপ্রথম উহার সুদ 
্ঠাকরেন। বৌ চৈত্যের পরিকল্পনা, ও সংঘ-গৃহ আধ্য একানবতী 
ঝারের সাজ; কিন্তু সুুঢ বন্দোবস্ত অন্যাযী স্থাপিত । দ্বিতীয় শতাবীতে 
ত নাসিকের পর্বতগাত্রে খোদিত মঠগুণি সেরূপ ভাবে প্রস্তুত 
[ছিল, যেরূপভাবে তখন প্ররুত ভারতীয় গৃহগুলি নিমিত হইত। প্রাচীন 
ধধ্যমুগের বিখবি্ঞ।পয়-কেন্দ্র অজস্তা ও ইলোরার বৌদ্ধ বিহারগুলি সেই 
কল্পনায় নিমিত। থামের বন্দোবস্ত কাষ্ঠের উপর কারুকাধ্য ও ছাদের 
র-কার্ধ্য সমস্তই প্রাচীন বৈদিক প্রবাদের আদর্শের মধ্যে, বাহিরে নহে। 


২৩৪ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


ভারতীয় পঞ্চরত্ব মন্দিরের আদর্শেই জাভাস্থ € পাচ শতাব্দী পূর্বের ) ! 
সেবা-মন্দির নিমিত। অনভস্তার স্তপ-মন্দিরেও তাহাই । পদ্মপত্র ও ' 
ভাযতীয় কাব্য, আর্ট প্রভৃতির সার্জনীন প্রতীক । মহাযান শাখা « 
বোধিসত্বের শির-জ্যোতিঃরূপে গ্রহণ করিয়াছে । অনন্ত নাগের উপর যে 
নিদ্রাভিভূত নারায়ণের নাভি-পদ্প হইতে উদ্ভূত প্রজাপতি ব্রহ্ধার প্রতীব 
প্রজ্ঞাপারমিতা রূপে মহাবান ক্রহণ করিয়াছে । তন্ত্তত্ব অন্গসারে মূলে । 
ব্রহ্ম-বুস্তে মায়া, ফুলে জগৎ, এবং ফলে মুক্তি । 

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশিয়! যাওয়ার ফলে ভারতে বৈষ্ণব ও শৈব 
উৎপত্তি হয়। নেপালের মহাষান মুর্তিগুলি এবং অজস্তা ও এলিফ্যাণ্টার শৈব : 
গুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ত আছে। ভারতেও টৈষ্ব ধর্ম মহাযানের 
উত্তরাধিকার রক্ষা করিতেছে। দিংহলের রাজ! মেঘবর্ণ ও ভারতের গুপ্তবংশীয়র 
সমুদ্রগুপ্ত যখন বন্ধুত্বন্তত্রে আবদ্ধ ছিলেন তখন, অর্থাৎ প্রায় শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাবী! 
জনৈক উত্তর ভারতীয় বিখ্যাত মগধী ব্যক্তির দ্বার সিংহলের প্রসিদ্ধ সাইগিরি 
আর্ট ও অজন্তার চিত্রাবলী অস্কিত হয়। গুজরাট ও উড়িষ্যার ( কোণারক )' 
দেবতার সহিত গৌতম বোধিসত্বের অদ্ভুত নিকট সাদৃশ্য আছে। অ 
সুর্২-দেবতাই আদর্শ রাজা বা বোধ্িসত্বে পরিণত হইয়াছেন । সর্বজ্ ৫ 
শিল্পকলা, কারুকার্য প্রভৃতির বৈদিক ব্আদর্শবাদের অখণ্ড পরিণতি দৃষ্ট হয় ।ভ্ত 
মার্গে মুক্তি অন্বেষণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে মুক্তিদাত1 গুরুভ 
গ্রহণ করিয়াছে । অভগ্প-মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধদেব গুরুরূপে শিষ্যদের ভয় দূর করিতেছে 
এইরূপ একটি প্রস্তর মৃন্তি বাংল।র সুলতানগঞ্জের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহ 
পাওয়া গিয়াছে । উহা! ঠিক সিংহলের বিখ্যাত অনুরাধাপুরস্থ বুদ্ধের ? 
ক্ষত্রিয় বা বোধিসত্বরূপে ব্দধ এক আর্ধবীর | ইহাই বৌদ্ধ ভক্তিবাদের প্রধান মু 
ভক্তিবাদও ভিন্ন অকারে মহাযানে প্রবেশ করিয়াছে । “মজ ঝিম নিকা 
বাইশ সুত্রে বুদ্ধ বপিতেছেন, “যাহার] আমার ধর্ম এখনে! গ্রহণ করে নাই তা 
নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে, যদি তাহার! আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক 
তাঞ্জোর মন্দিরে পিতুলনিমিত কলার মৃতিতে বৃদ্ধকে গুরুরূপে দেখা যায়। 


বেদ ও বুদ্ধ ২৩৫ 


বৌদ্ধ ও বৈদিক আর্টের প্রতীকছুয় পৃথক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উদাহরণ 
প হিন্দু রাজ! হয়নু্যবর্মা কতৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে নিমিত কানম্বোডিয়ার 
রভাট মন্দিরে যে সমুদ্র-মস্থনের চিত্র আছে তদ্রুপ চিত্র মাদ্রাজের মামাল্লা- 
বর মন্দির-গাত্রে দেখা যায় | রামায়ণ এবং মহাভারত জাভা ও কান্বোডিয়াতেও 
?ত হইয়াছিল। জাভায় বৈষ্ণব মন্দির প্রাম্বাননের গাত্রেও রামায়ণের 
[খ্যান চিত্রিত। সত্ব, রজঃ, তমঃ-_-এই ত্রিগুণের গ্রতীকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষু 
1 এই ত্রিমৃতিকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘরপ ত্রিরত্বে পরিণত করিয়াছে । 
লফ্যাপ্টার বৌদ্ধ ত্রিরত্ব এবং নেপালের মহাযান ত্রিমূতি হিন্দু গ্রতীক 
'তে সংকলিত। 

মহাযান শাখ! হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীকে তাহাদের ধর্মে স্থান দিয়াছে। 
ব্রহ্মার শক্তি যেমন সরস্বতী তেমনি মহাযান "আদি বুদ্ধকে গ্রজ্ঞাপারমিত। 
দক শক্তিযুক্ত করিয়াছে । বৌদ্ধ হারিতি ও হিন্দু অর্দিতি অভিন্ন। জাভায় 
দর শক্তির নাম তারা । বৈদিক উষা ঈ।চীতে লক্ষ্মী এবং অন্তত্র বুদ্ধ-জননী 
যাতে পাঁরণত হইয়াছেন। শিব ও শক্তির ধাতু-মুতি দুর্গার ( মাদ্রাজ 
উজিয়ামে রক্ষিত ) সহিত জাভাস্থ বরবুছরের অবলোকিতেশ্বর এবং পিংহলের 
(রাধাপুর বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সারৃশ্ত আছে । হিন্দু শিব এবং বৌদ্ধ মঞ্জুরী এক । জাভার 
যামাল্লাপুরের মহিযাস্থুরমদিনী ছুর্গার চিত্রদ্বয় একই | জাভার বিশাল-বপু, 
গশ একটি বৈদিক দেবতা । বৌদ্ধ শিল্প-প্রতিভা ভারতীয় যোগদর্শন রক 
দ্বহয়। তাই বারহুত, বরবুছুর, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ আর্ট সমৃদ্ধ 
য়াছে। নাগার্জুন বৌদ্ধ ধর্মে এই পাতঞ্জল যোগ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ আর্ট 
ন উপনিষতকলিকার প্রস্ফুটিত কুম্থম। বোৌধিসত্ব বজ্রপাণি বৈদিক ইন্দ্র 
স্তিদেব তাহার «বোধিচর্যাবতার নামক সংস্কৃত বৌন্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের এই 
ন প্রকার শরীরের বর্ণন৷ দিয়াছেন-_ধর্মকায়ঃ সস্ভোগকায় এবং নির্মাণকায়। 
কত শরীরত্রয় বৈদিক নিরাকার 'নিগুপণ ব্রহ্ম, সগুণ বর্গ বা ঈশ্বর এবং 
বতারের মতই। ' এই বিধান্‌ গ্রন্থকার তাহার “শিক্ষা-সমুচ্চয় নামক 
স্বত পুস্তকে সংরত্তি সন্ত) ও পারমাথিক সত্যের বর্ণন৷ দিষাছেন, বাহা' 


২৩৬ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


বৈদিক ব্যবহারিক (7২9196%5), এবং পরমার্থ (45501016 ) স 
তুল্য। 

বৌদ্ধ যুগ এক মহাপরিবর্তনের ধুগ। ইউরোপীয় মধ্যযুগের স্তায় 
বিস্তার ও উদ্বোধনের যুগও বটে। এই ধুগের কৃতিত্ব এই যে, উহা 
এশিয়ার নান' স্থান হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসস্তার সগ্রহপুর্বক বৈদিক আর্টের 
ও সমন্বয় আনিাছে। ভগবান্‌ বুদ্ধ হুক্ষম বৈদিক চিস্তাগুলিকে বিশাল বি' 
গার! মানুষের জীবনও চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়।ছেন। বৌদ্ধ যুগে ৫ 
সমাজ স্বীষ ক্ষুদ্র গণ্তী অতিক্রম কিয়! নূতন সাম।জিক আদর্শের সহ্তি 
স্থাপন করে। ঘাদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়৷ উহ! বধিত ও বিস্তৃত হইয়া! নবজীবন 
করে। বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন চিন্ত।, সভ্যতা ও আদর্শের সমাগমে ভারত স 
ধর্ম-সঙ্কর (বর্ণ সম্করের তো কথাই নাই) উপস্থিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ট 
দর্শন ও ধর্মের ভিত্তিতে ভাৰতীথ সমাজে প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠ। ক 
তথাপি বৌদ্ধ চিন্তা ও সম্যতার এতিহাপিক তত্ব ও নূতন ব্যাখ্যা হিসাবে « 


কিছু গবেষণা করিবার বাকী আছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বৌদ্ধ ধর্ম বেদের একটি সন্তান ; 


“বিদ্রোহী সন্তান। বিখ্য/ত এঁতিহাসিক ডাঃ ওয়াডেল (01. ড/৪এ 
সাহেব বলেন যে, সভ্যতা অর্থে 2152259.1917 মাত্র । ভগবান বুদ্ধ 
এশিষাকে বৃহত্তর ভারতে পরিণত করিষাছেন, সমস্ত এশিযাকে 
করিয়াছেন ! উপরি উক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেহা বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধকে 
'অংশে ছোট করা নয। জন্স্থনে বৌদ্ধ ধর্ম নতেজ সজীখ ছিল 
উহ! বেদান্তে পরিণত হইযাছে। কারণ ভারতের বেদান্ত বৌন্ধপর্ষের 10? 
পরিণতি মাত্র। তাই চীনে ও জাপানে প্রচগপিত মহাধান বৌদ্ধধর্মের ৮ 
ভারতীয় বেদাস্তের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখ! যান্স। মহাযান ও বেদান্ত উভভযে 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সিংহলে, শ্রঙ্গদেশে ও শ্তামে প্রচলিত হী 
বৌদ্ধ ধর্ম নিস্তেজ ও নির্জীব বপিয়! ভয়ানক সংকীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে। 
নবধুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দুধর্মকে আবার জাগ্রত 'করিতে হইবে। ব 


বুদ্ধ ও উপনিষৎ ২৩৭ 


দর্শন বা বিজ্ঞানের সত্যকে ভয় করিলে বেদ্ধধর্ম ঝচিবে না। জাগ্রত 
ত হইলে হীনযান ও মহাযান উভয়কেই জন্মস্থান বেদের প্রতি লক্ষ্য 
তে হইবে। মুল নদী শাখানদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন বেশী দুর 
দর হইতে পারে না, ব1! ডাল যেমন বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইলে বহুকাল বাঁচে না 
ৰপ বৌদ্ধধর্ম বেদ-ভিন্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, ও হিন্দুধর্মের সহিত 
দ্য স্থাপন না করিলে উহার মারাত্মক বিপদ অবপ্ন্তাবী। ভাগতের 
।রে বৌদ্ধধর্ম [07001243158,61012 এড়াইয়াছে বলিয়। ছুর্বল। কিন্তু হিন্দুধর্ম 
ন শক্তিশালী ও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে । তাই হিন্দুপর্স প্রত্যেক 
বীতে বহু জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি স্থষ্টি করিয়াছে, আর বর্তমান যুগেগ তো 
ই নাই। কিন্তু হুঃখের বিষয়, গত দশ শন্তান্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম উল্লেখ- 
কোন ব্যাক্ত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রবীন্দ্র, গান্ধী, অরবিন্দ, 
মোহন, বিবেক।নন্দ, রামকৃষ্ণ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুলচন্দ্র প্রসৃতি হিন্দু প্রতিভার 
২₹আলোড়নকারী শক্তি । বোদ্ধধর্মকে বাচিতে হইলে পুনরায় হিন্দুধর্মের 
ত মিলিত ও বেদ-ভিত্তিতে ধড়াইতে হইবে । 


তিন 
বুদ্ধ ও উপনিষৎ * 


ডাক্তার মিসেস্‌ রাইজ. ডেভিস সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম পালি- 
ধা ও পালি শান্ত্রবিং বিতুষী ইংরাজ মহিলা । তিনি লণ্ডন খিশ্ববিস্তাণয়ের পালির 
পক ও ইংলগ্ডের পালি টেকস্ট্র সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট । প্রায় পঞ্চাশ 


* ভারতবর্ষ মাসিকে ১৩৪১ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ও স্বামী অগদীশ্বরানন্দ কৃতি 
লিখিত। 


২৩৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


বৎসর পূর্বে তাহার স্বামী পালি-পণ্তিত টি. ভবলিউ, রাইজ. *$ভিডস্‌ « 
সমিতি স্থাপন করিক্াা আজীবন ইহার সভাপতি রূপে পশ্চিমে পালি-প্রচ 
করিয়াছেন। সিংহলে পিভিলিয়ান কপে অবস্থান কালে তিনি পলিভাষ 
সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তীহার বুদ্ধিমতী ও বিহুষী স্ত্রীকে পরে পা 
শান্ত্রর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এই জগদ্‌-বিখ্যাত দম্পতী-যুগ্ 
প্রত্যেকেই প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়। সমানভাবে পালি সাহিত্য গভীর ভা 
অধ্যয়ন, অনুবাদ, সমালোচন। ও প্রচার করিয়াছেন । মিসেস রাইজ ডেভিড 
বর্তমানে তাহার বৃদ্ধ বয়স সত্বেও পালি ভ্রিপিটকের একটী 00:00:02. 
প্রণয়নে নিযুক্তা আছেন। পালি ভাষায় হীনযান বা! থেরাবাদ বৌদ্ধ ধ 
সমস্ত শাস্ত্র বর্তমান। তিশি তাহার মুল্যবান জীবনের প্রায় সমগ্র সম 
পালি শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত চিন্তা, গবেষণ। ও অধ)য়ন করিয়াছেন, তা 
তিন খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তিনি জীবনব্যাপী সাধনার ফলম্বর 
পালি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে সিদ্বান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে কে 
শিঃসন্দেহে নিভূলি ও খ|টি সত্য, তাহ! বলা বাহুল্য ; এবং তাহার এই দিদ্ধ 
গুলির প্রতিবাদ করিতে দ্বিতীয় কোন পণ্ডিতের সাধ্য ও যোগ্যতা নাই। 

1মসেস্‌ রাইজ. ডেভিড তাহার “0১০69109, 0125 11911 ১ "৪21: 
0:151715% এবং “112709] ০6 731100111517 এই তিনখানি গ্রন্থে, বিশেষ 
শেষখানিতে হীনধানের মূল সত্যগুলি ইতিহাসের আলোকে ও ভারতীয় চিন 
সম্পর্কে আলোচন কবিয়া এমন সুন্দর ভাবে সমাবেশ করিয়াছেন ষে, পার 
দর্শন অধ্যয়নার্থীর পক্ষে তাহ! অতিশয় আবহুক | পাপি-সাহিত্যরূপ অর্স 
সাগরের মধ্যে তাহার এই পুস্তকখানি দ্রিকৃ-নির্ণয় যন্ত্রের মত সহায়ক হইবে 
কারণ 'শধিকাংশ লোকই স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন করিতে যাইয়] হীনযান দ্ধ 
একটা ভুল ধারণা করিয়া বনিয়াছেন। ভারতী চিস্তাজগতের এক অবির্ 
অঙ্গরূপ পালি চিন্তা অধ্যয়ন না করিলে বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হ€ 
শ্বাভাবিক । পালি ত্রিপিটক গ্রীষটীয় প্রথম শতাবীতে বুদ্ধ ঘোষ কর্তৃক সিংহ? 
ম।তালের 'আলু বিহারে” লিখিত হয়। 


বুদ্ধ ও উপনিষণ্ ২৩৯ 


বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে সিংহলে আসিয়াছে, সিংহল হইতে শ্যামে ও 
দেশে গিয়াছে । কিন্তু উহা সিংহল হইতে ভারতে যাঁয় নাই। কাজেই 
তীয় দর্শনের 'শালোকে, বৌদ্দধন্ম আলোচনা না করিলে পুর্ণকে অবহেলা 
য়া অংশ গ্রহণের ভ্তায় সে প্রচেষ্টা পণ্ড হইবে | বৌদ্ধধর্ম বহির্ভারতে 

উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । ডাঃ রাইজ, 
ভিড পালি ত্রিপিটকের ২৮ খানি প্রধান গ্রন্থ টাকা, টিগ্ননী ও চুণী সহ 
লোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, বুদ্ধবাণী এত বিকৃত, বিমিশ্রিত ও বিরুদ্ধ 
বাপর হইয়ছে যে, ধুদ্ধবাণীর এতিহাসিক মূল ভিত্তি খুজিয়! পাওয়৷ সাধারণ 
্ষার্থীর পক্ষে এখন কষ্টকর। ভারতীয় ভিব্তিতেই বৌদ্ধদর্শন গড়িয়া 
য়াছে আর বুদ্ধদেব নিজেই ছিলেন ভারতের সাধনার পরিপূর্ণ প্রতিমুক্তি | 
তরাং তাহাকে ভারতের আলোকেই বুঝিতে হইবে। 

বুদ্ধদেব বেদ-বিদ্রোহী বা ব্রাহ্মণঘ্েষী ছিলেন না । তিনি বেদের কর্্ম-কাণ্ডের 
|ত্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বৈদিক জ্ঞানমার্গ স্বীয় জীবনে পালন 
রিয়া জনস|ধারণের উপষোগী করিয়। প্রচার করিয়াছিলেন । স্বীয় শ্রমণ শিষ্যদের 
হিত তিনি ব্রাঙ্গণদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন। আর তিনি ব্রাহ্মণদের পদতলে 
দিয়াই ত বাল্যকালে ভারতীয় ধর্ম শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । শারী পুত্র, 
মীদগল্যায়ন ও কাশ্ঠপ প্রভৃতি তাহার প্রধান শিষ্গুলি ছিলেন শিক্ষিত সন্ত্রস্ত 
ম্ণ। তিনি হিন্দু ভাবেই ভূমিষ্ঠ ও প্রতিপালিত হন, এবং দেহত্যাগ করেন। 
বত আর বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি সর্বতোভাবে হিন্দু সন্নযাসীর আদশ নিজ 
বনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্ম প্রথমে হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্‌ ভাবে 
লনা । যত দিন উহ] ভারতে ছিল তত দিন উহ1 ভারতীয় ধর্মের এক অংশ 
পেই ছিল। কিন্তু যখন হিন্দু ভারত ধর্মে ও দর্শনে প্রসার লাভ করিয়া 
দেবের নববাণী অঙ্গীভূত করিয়া লইল এবং বুদ্ধ-বাণী বহির্ভারতে প্রচারিত 
ইল, তখনই ভারতের সকল প্রদ্দেশেই বৌদ্ধধর্ম নামে একটা পৃথক ধর্মের সৃষ্টি 
ইল। ভারতের উদার ও বিশাল বক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মমতেরই স্থান আছে। 
মান ভারতেই ধখন আহা সম্ভব, প্রাচীন ভারতে তাহ! আরও অধিকভাবে 


২৪, বুদ্ধের কথা ও গল্প 


সম্ভবপর ছিল। ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মণ্যে যে পার্থক্য বা সম্বন্ধ, হিন্দু 
বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ঠিক তাহাই | তবে ইহছুদরীগণ ভগবান ইঈশাকে ক্রশবিদ 
পরিত্যাগ করিলেন; আর হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দেবমানব জ্ঞানে পুজা করি 
হৃদয়ে পাথিলেন। যদি হিন্দুধর্ম মূল ও কাগও হয় বুদ্ধবাণী তাহার শাখা 
প্রশাখা মাত্র । বৌদ্ধধন্মকে তাই জনৈক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্মের “বিদ্রোয 
শিশু” বলিয়াছেন। 

পালিগ্রন্থ বৌদ্ধ ধন্মর সমগ্র শাস্থ নহে ; সুতরাং পালি সিদ্ধান্তগুপ্র বৌ 
ধর্মের সার বা শেষ কথা নহে । মহাবান বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ পুস্তবৰ 
সংস্কৃতি বর্তমান। 'আর মহাযানের সহিত হিন্দু বেদান্তের অদ্ভূত সাদ 
থেরাবাদ'গণ মুখে যতই বলুন না কেন যে, তাহারা নাস্তক--সিংহল, ব্রহ্ধণ 
ব! শ্তামে গিয়া প্রত্যক্ষ দেখিলে বোঝা যায়, জনসাধারণ বুদ্ধদেবকে ইশ্বর 
পুঙজাই করে হিন্দুদের মত এবং ফুলচন্দন, ধুপধূনা, ফল ও অন্তান্ত নৈবে 
দিয়া পূজা করে ও ভোগ দেয়। তবে তফাৎ এই, হিন্দুগণ নিবেদিত নৈবেছ 
প্রসাদের সবই নিজের! গ্রহণ করে; কিন্তু বৌদ্ধগণ এগুলি পণু-পক্ষীে 
মধ্যে বিতরণ করিয়া দেয়। পালিতে বুদ্ধদেবের একটী নাম বোধিদে, 
আর মহাযানীগণ ত বুদ্ধকে অতিমানব অবতার জ্ঞনেই পুজা-আরাধন! করি 
থকেন। বুদ্ধদেব উপন্যিদোক্ত মূল সত্যগুলি জনসাধারণের উপযোগী করি 
প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র । বুদ্ধের মত মহামানবগণের লোক সংগ্রহার্থ আগম 
কাজেই তাহার! কোন কিছু ভাঙ্গেন না। তাহাদের জীবনের মিশন ছি 
গঠনমূলক কাধ্য। বুদ্ধদেব শাস্থ্োক্ত ধর্দকে দৈনন্দিন কর্খজীবনে আনিয়া স্থ 
দিলেন! তাই তিনি ধর্সংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্নগুলিতে মাথ! না ঘামাইমা ধর্ম 
কিরূপে জীবনে পরিণত কঠিতে হইবে তাহ] পালন ও প্রচার করিয়! গেলেন 
অর্থৎ তথাগত সম্যক্‌ সন্থুদ্ধ স্বীয় ধর্মকে মন্দিরে ব৷ পুন্তকে নিবদ্ধ ন! রাখি 
জীবনে জীবস্ত করিয়া তুলিলেন। 

উপনিষৎ মন্্রই বুন্ধ-ম্ত্র। হিন্দুর পরমার্থ, অবিষ্ধা। প্রভৃতি শবাগনি 
হুবহু বৌদ্ধ শান্তর সৌগতগণ কর্তৃক গৃহীত হইমাছে। উপনিষদে মানু: 
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গুণ সতম্বূপের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, আর বুদ্ধদেব মানুষের 
প ভাব-ম্বরূপের বর্ধমান আত্মার উপর জোর দিলেন । তিনি অনাত্মা বলিতে 
ই প্রকাশ করিতেন যে, রূপ, নাম, ও জগতের দ্রব্যরাজি অনাত্া ও অনীশ্বের ; 
সত তাই বলিয়! তিনি পরমাস্মাকে কোথাও অস্বীকার করেন নাই। হিন্দু 
সবে যেমন জীবাত্মীকে পরমাত্মার প্রতিবিষ্বরূপে বলা হইয়াছে ও জীবাত্মার 
স্ত অন্তিত্ব স্বীকার না করিয়া সান্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, তেমনি বুদ্ধদেব 
নবাত্মার জীবত্ব 'অস্বীকার করিয়া ইঈশ্বরত্বইই আরোপ করিয়াছেন। তিনি 
ম্ু। ও ইশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন) এই জন্তে নয় যে, তিনি নাস্তিক, 
নাতববাদী ব! সন্দেহবাদী ছিলেন । পরস্ত এই সকল পারমাধিক বস্তর উপলব্ধি 
তীত বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; তাই তিনি মৌণ থাকিতেন। তাহার 
ভাব অনুভূতিলন্ধ ও ভাবপূর্ণতার ফলে প্রহ্থুত । 

উদ্ানে আছে, একবার বুদ্ধদেবের জনৈক শিধা তাহাকে ধরিয়া বমিলেন 
স্বাধি বা নির্বাণের অনুভূতির বিষয় স্পষ্টভাবে তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে। 
ধাগতকে ঈশ্বর বা আত্মা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞস1! করিলে তিনি 
চান উত্তর দিতেন না। যদি কোন শিষ্য বণিতেন, তবে কি ঈশ্বর বা 
স্ব। নাই ? বুদ্ধদেব উত্তর দিতেন, “আমি কি বলিয়াছি, নাই?” আবার 
দ কেহ “মৌনং সম্মতিলক্ষণং মনে করিয়া বলিতেন, “তবে কি ঈখবর ও 
ন্বা আছেন? বুদ্ধদেব বলিতেন, আমি কি বলিয়াছি, আছে? যাই 
হাক উপরি উক্ত উদ্ান-কথিত শিষ্যটী “নাছোড়বান্দ।” হইয়া তথাগতকে 
নির্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, “ভিক্ষু, যদি অস্থ্, অজাত, অবিকৃত 
৷ অসংস্কৃত বস্ত কিছু না থাকে-_তবে স্থষ্ট, জাত, বিকৃত ও সংস্কত সংসার 
ইতে মুক্তিত্লীভের যে কোন উপাএ থাকিবে ন1” নবীন ভারতে হীনযান 
দ্ধ ধর্মের অনাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা! করিতেছে। 
হলী বৌদ্ধগণ আবার ভারতে নির্বাসিত ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়। 
ীন্ধরাজ স্থাপনে যত্ণীল। এই সময়ে হিন্দুদের পক্ষে বৌদ্ধ ধর্দের সারতত্বগুলি 
নিয়! রাখ! আবশ্তক | হিন্দু ভারত বুদ্ধকে গ্রহণ করিবে ; কিন্তু থেরাবাদের 


৯৬ 


২৪২ বুদ্ধের কথ। ও গল্প 


বিকৃত বুদ্ধ-বাণী অর্থাৎ অনাত্মবাদ ও নান্তিকবাদ আদৌ গ্রহণ করিবে ; 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেন ভুলিয়া না যান, হিন্দু ধর্ণ-বিরোধী এই ছুইটি ঝদ প্রা 
করার জঠ বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল । 

নাটেলাই রকোটফ সাহেব তাহার “00209610105 0173000171১ 
নামক গ্রন্থে বলেন যে, বুদ্ধবাণী বৌদ্ধ ধন্দ্ধে নিবদ্ধ নহে। ধর্মের গণ 
অন্ুভূতিসমুহ সাধারণের প্রকাশ করিলে তাহ] বিকৃত হইবে । তাই তথা, 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। একদা কৌশা 
শিংশপাবনে তথাগত উপরিস্থ বুক্ষ হইতে কয়েকটা পাতা৷ আশিয় সমা' 
শিষ্যদের বলিলেন, “বৃক্ষোপরিস্থ পাতাসমুহের তুলনা যেমন আমার হা? 
পাতাগুলি অতি সামান্ত, ভ্েেমনি হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা তোমাদের নি 
বলিষাছি উহ। যাহা নিজে অন্তভূতি করিয়াছি তাহার তুলনায় যৎকি1 
মাত্র ।৮” তাহার তিন প্রকারের শিষ্য ছিল; একদল অন্তরঙ্গ, 'আপব 
সজ্যবের সমস্ত গিক্ষু এবং তৃনীয দল সজ্ঘের বাঠিরের ভক্তগণ। বুদ্ধ 
প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা ক্ষণিকবাদকে একটা চক্রের সঙ্গে তুলন৷ করিয়াছিলে 
বুৃহদারণ্যক উপনিষদেও এইবপ ভাবটা পাওয়া যায। খ্বেতাশ্বতর উপনি; 
ব্রহ্ম-চক্র' শবখটা দেখা যায। বৌদ্ধ যুগের প্রথমেও “ভাব-চক্র ধম্ম-! 
শবগুলি ব্যবহৃত হহত । হাভেল সাহেব তাহার [05915 06 [1701971 4 
পুস্তকে বলেন যে, বৈদিক ব্রাহ্গণগণ যজ্ঞের সহিত সামগান করিবার ন 
একটা চক্র ভান দিকে ঘুরাইতেন। তাহ] হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম 'ধর্চক্র প্রব। 
শকটী আলিয়।ছে! মহাযান ও বেদান্তের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্ট বিগ্তম। 
পরিভাষার পার্থক্য বাদ দিলে উভয় দর্শনই এক । বেদান্তে যেমন বলে 
এক পরমা্মার প্রতিবিন্ব স্ববপ বহু জীবাজ্সা, তেমনি বস্ুবন্ধু ও অশ 
বলেন যে, এক বিখমনের বহু অংশ এই ব্যাট মানব মনসমূহ। শান্তি 
“বোধিচধ্যবতারে' বলেন যে, বুদ্ধদেবের ত্রিকায় আছে, যথা ধম্মক 
সন্তোগকায় ও নিশ্মাণকায়। এই ধর্ধকায় বেদাস্তের ব্রহ্মের স্তায় নি? 
নিবিবিশেষ, সন্বোগকার় ঠিক ঈধরের ন্ায় সগুণ ও লবিশেষ এবং নির্মাণ, 
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'নব শরীরধারী বুদ্ধ অর্থা২ অবতার। শাস্তিদেব হার "শিক্ষাসমুচ্চয়” গ্রন্থে 
বলেন ষে, সত্য ই প্রকার, পারমাথিক ও সন্বত্তি সত্য। সত্যের এই ছুই 
বিভাগ উপনিষদোক্ত পারমাধিক ও ব্যবহারিক সতোর স্তায়। 

সার এপস. রাধাকুষ্খান্‌ বলেন ষে, বৌদ্ধ ধর্মোক্ত চারিটী প্রধান সত্যের 
সহিত সাংখ্য প্রবচন ভাব্যের খুব সাদৃশ্ত আছে। বৌদ্ধ ধর্মের অবিদ্ধা, 
শর, অবিজ্ঞান, নামরূপ, সদায়তন, প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রভৃতি সাংখ্যের 
প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্িয় ও প্রত্যয়সংঘের ভ্টায়। বৌদ্ধ ধর্মের 
জেন শাখাটা পাতঞ্জল যোগের বিভিন্ন নামমাত্র । যেগের ধ্যান শব্দটীকে 
গালিতে “ঝান» চীনে চান" এবং জাপানে 'জেন' বলে। কার্পেন্টার সাহেব 
তাহার “13100111512 200. 01171501911105+ নামক গ্রন্থে বলেন, বৌদ্ধ ধর্মের 
ধানগুলি রাঁজযোগ হইতে গৃহীত। পাতঞ্ল প্রাপায়ামকে পালিতে আনাপান 
গন্টী বলে। সার এইচ, এস. গৌব তাহার 97176 ০£ 1300011507৮ 
মক গ্রন্থে বলেন যে, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দশন যেন ছুইটী শ্রোতম্বতীর মত 
ধদান্ত-নদীতে মিশিয়া পরে তীর উলিয়! খানিক দূর গিয়া আবার একই 
দীতে পতিত হইয়াছে । ব্রঙ্গার যেমন শক্তি সরম্বতী তেমনি আদিবুদ্ধ 
১ স্মবলেকিতঙ্থরের শক্তি যথাক্রমে প্রজ্ঞাপারমিতা ও মন্ত্রী । ব্রহ্মা, বিষুঃ 
১ শিব হিন্দুর এই ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, ধন ও সংজ্বে পরিণত 
ঈযাছে।' বৌন্ধ ধন্মের উভয় শাখা এই বিষয়ে একমত যে, মানব মাত্রেই 
অব্য গ্ুবুদ্ধ। আর উপনিষদে আছে, 'ব্রঙ্গবিৎ ব্রদ্মৈব ভবতি'- ব্রক্্ঞ ব্রহ্মই 
ইইথ। যান এবং আত্মা মাত্রই অব্যক্ত বর্গ । বুদ্ধ ও ব্রহ্গ প্রায় সমানার্থ বাচক। 
পনের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তা্ব সুজুকি বলেন, “জাপানস্থ বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান 
টা শ।খার অন্যতম শিংগন মহাবৈরোচন হ্ত্র এবং বজ্রশেখর সুত্রের উপর 
পিত এবং কোবো দৈশি নামক ভিক্ষু কর্তৃক প্রতিষ্টিত। ইহার মতে 
ণিশেনই সত্য। অর্থাৎ সত্য একই, বছ নহে 1” ইহ1 ঠিক খণ্বেদের “একং 
ঘিপ্রা বছধা বদন্তিঃর ন্যায়। এই শিংগন ধর্ম ঠিক বেদান্তের অনুরূপ । 
বোন্তে যেমন আছে যে, “সর্বং খবিদং ব্রহ্ধ'--তেমনি শিংগনের মত সর্ব 


২৪৪ বুদ্ধের কথ! ও গল্প 


প্রাণী, মানব ও জন্তর অস্তররে এই এক ধর্মনকায় বুদ্ধ বিরাঞ্জমান। নিবদা 
লাভ করার অর্থ এই যে, বুদ্ধত্ব লাভ করা, সমৃদ্ধ হওয়া । বুদ্ধ ধর্মের বো 
এবং 'বেদাস্তের চিৎ একার্থবাচক | ধর্মপদে আছে, পনর্ধবাণং পরমং সুখং- 
আবার বেদান্তেও বলে, 'আনন্দং ব্রহ্ম'-_-ভূমানন্দ লাভই ব্রঙ্গনুভূতি । বন্ধ 
উপনিষদিক সমাধি এবং বৌদ্ধ নির্বাণ একই তুরীয় অবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র । 

ভিক্ষু সাইকো প্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ধপ্ম পুণরিকের উপর স্থাপিত জাপানে 
টেগাই শাখার মতে বহুর পশ্চাতে একাত্মাছুভূতিই শির্ববাণ। সেই পরমা 
সৎ এক, কখনও বহু নহে। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে তাহা বনু প্রতিভাত হয 
জাকোবি সাহেব বলেন, গৃহহীন সন্ন্যাসের আদর্শ বুদ্ধদেবের নবাকিষ্কা 
নহে ; গ্রীষটপূর্বব অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধদেবের অনেক পূর্বের্বও ইহ৷ ভার 
স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল ৮» হাভেল সাহেব বলেন, বুদ্ধ প্রচারিত আধ্য অষ্ট মা 
বুদ্ধের পূর্বেও ভারতে ছিল। “অষ্টমাগ কথাটাও সুরক্ষিত আর্ধ্য উপনিবেশ 
আটটা ফটক হইতে গৃহীত। বৌন্ধ সজ্ঘের নিয়মগুলিও ব্রাঙ্গণশাস্ম হই 
আনীত । বৌদ্ধ স্তুপবাদ--যাহ! হইতে বৌদ্ধ জগতে অসংখ্য ডাগোবা 
পাগোডার স্থষ্টি হইয়াছে, তাছা! বৈদিক যজ্ঞবেদী হইতে গৃহীত হইয়াছে 
এই স্তুপ মৃত আর্য অধিপতিগণের মন্ুমেন্ট। ডাগোব৷ অর্থে ধাতুগন 
বৌদ্ধত্তুপ আরাধনা আধ্য বৈদিক শ্রাদ্ধের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র। আর থে 
ও বৈদিক ধুগেও সন্যাসীরাই সমাজেয় গুরু ও নেতা ছিলেন” ডাঃ রাই' 
ডেভিড ও জাকোবী সাহেব উভয়ে একমত যে, বৌদ্ধ দর্শন সাংখ্োর টা' 
ও টিগ্পনি মাত্র । 

অশ্থঘোষ তাহার 'বুদ্ধ-চরিতে' বলেন ষে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিণব! 
সহরটী সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনির ম্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে 
ওয়েবার সাহেব বলেন, কপিল মুনি ও গৌতম বুদ্ধ সম্ভবতঃ একই ব্য 
ছিলেন। উইললন সাহেবের মতে বোঁদ্ধ দর্শনের অনেকগুণি মত সাংখা হই 
গৃহহীত। এমন কি, বুদ্ধদেব নিজে পূর্বর্বাচরিত বৈদিক কর্মানুষ্ঠানগুণি! 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। একদ! শগাল নামক জনৈক ব্যক্তি পৈতৃক অনুশাম। 


বুদ্ধ ও উপনিষত ২৪৫ 


য় দিক মন্থুপূতি করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতেছিল। বুদ্ধদেব তাহ! দেখিয়! 
গাহাকে ভংসন। না করিয়া ব| তাহার অনুষ্ঠটানগুলির সমালোচনা না করিঃ় 
[ইগুলির গুহ্যার্থ বলিয় দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যে, সৎ কর্ম এবং 
২ চিন্তাই উহার ভাবার্থ। বৌদ্ধ ধর্মের কর্মবাদ ও পুনর্জন্মব।দ উপনিষদ হইতে 
গীত । পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিলেই জন্মমরণশীল একটা মানবাস্ম! স্বীকার 
£রিতে হয়। বুদ্ধদেব নিজে তাহার বহু পূর্বব জন্ম স্মরণ করিতে পারিয়ছিলেন। 
দি সংসরণণীল আত্ম। এক না হয, ব৷ কর্মফল ভো।ক্ত। জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
| করা হয়, তবে পুনজন্মবাদ স্ভাষ-সঙ্গত হয় না। বেদান্তে যেমন জীবনুক্তি 
৪ খিদেহ মুক্তির কথ। আছে, তদ্রপ ঝৌদ্ধধর্মেও নির্বাণ ও পরিনির্বাণের উল্লেখ 
মাছে । ফলতঃ মুক্তি ও নির্বাণ একই অবস্থা । 

নাগাঞ্ুন “মাধামিক কারিকা'তে নির্বাণ ও পরিনির্বাণকে জনশূন্ত গাম 
ও ভম্মীভূত গ্রামের সহিত তলন1 করিযাছেন। নির্বাণে সর্ববাসন।-মুক্তি লাভ 
য়। সিদ্ধ শস্তের যেমন আর অঞ্কুরোদ্গম হয়না, তেমনি বাসনাহীন 
নির্বাণপ্রান্ত ব্যক্তি আর জন্ম-মৃতু)র অধীন হয় না। তাহার সংস্কারের পুটলিটি 
ভম্বীভূীত হয়। নিবাণ সমাধির স্তায় অবাউমনসগোচরম অবস্থা। 
উপনিষদেও আছে, 'মৌনমেব ব্রহ্মা ব্রহ্ম অনির্বচনীঘ ও ধ্যানগম্য। 

শঙ্কর হার ভাষ্কে একটা বৈদিক আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। একদ! 
কোন শিষ্য গুরুকে দিজ্ঞাস। করিল, “ব্রহ্ম কি?” গুক মৌন রহিলেন। 
শিদ্য দুই তিন বার প্রশ্নটী কবিলে গুক বলিলেন, “আমি তোমাকে বলিয়াছি, 
বঙ্গ কি, কিন্তু তুমি বুঝিতে পার নাই। ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত 1” বৌদ্ধ শাস্ত্েও 
ঠিক এইরূপ একটী গল্প অংছে। একবার মঞ্জুত্রী বিমলকীত্তিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, নির্বাণ কি? তিনি কিছু না বলিয়া তুষ্বীভাব অবলম্বন করিলেন । 
তখন মঞ্ুপ্রী আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “বিমলকীত্ি, তুমিই শির্বাণানুভ্তি লাভ 
করিয়াছ। বাক্যে নির্বাণ প্রকাশ করা যায় প11% শ্রীরামকষ্চ একবার 
বণিয়াছিলেন, *্রহ্ম ব্যতীত ছুনিয়ার লব বস্তই মানব মুখে উচ্ছিষ্ট হইয়াছে_ 
ব্ষকে কেছ্‌ প্রকাশ করিতে পারে নাই। উহা মুকের আনন্দ প্রকাশের মত 
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অলস্তব।” মোক্ষমূলার ও চাইন্ডারস ফাহেব পালি শাস্ত্র তন্ন তর করিয়। খুঁজ্যা 
দেখিয়াছেন যে, কোথাও নির্বাণকে শুন্য রূপে ব্যাখ্যা কর! হয় নাই । মহাপরি- 
নির্বাণ সুত্রে আছে, পর্সিনিবাপ লাভের প্রাক্কালে ভগবান বুদ্ধ যে সকল সুন্দর স্থান 
নিজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সব শ্বরণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন 
'আহ, রাজগৃহ কি সুন্দর, বৈশালী কিনুন্দর! ইত্যাদি । আনন্দ একবার 
তথাগতকে বলেন যে, “ভগবান্‌, সুন্দরের চিন্তা, সুন্দরের সংসর্গ, এবং সুন্দরের 
(195615 ) স্থৃতি ধর্মজীবনের অর্ধেক 1” ভগবান তাঁহাকে তৎক্গণাং 
বাধ! দিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, উহ1। ধর্ম-জীবনের অর্ধেক এ কথ! বলি 
না, উহা ধর্মজীবনের সম্পূণ। এ. ওস্বলে (০7919 ) সাহেব তীহার 
০0০01106005 ০ 110101911% পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন যে, নুদ্ধদেব যি 
যৌবনে ছুইজন বে7দ্জ ব্র্ষজ্ঞনীর পৃত সঙ্গ জাভ করিতেন তবে প্রাচ্যের পুরা, 
নূতন আকার ধারণ করিত। 

আমরা উপরে যাহ বর্ণনা করিলাম--তাহ! স্বকপোলকল্লিত বা মনগডড 
নহে। ডাঃ রাইজ, ডেছিডস্‌ ও এডমও হোম্স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত বৌ? 
শান্ত্রবিদ্গণ যাহ] যাহা সমস্ত জীবন অধ)য়ন ও গবেষণ। দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছে, 
তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণন। দিল/ম। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী বা নিরীখরবা। 
গ্রচার করেন নাই; তিনি উপনিষদোক্ত আধ্যধর্মই জনসাধারণের নিকট প্রা 
ভাষায় বণিয়াছেন। আমার মনে হয়, ডাঃ রাইজ. ডেভিড স্‌ বৌদ্ধ জগ 
এই গবেধণ| প্রকাশের দ্বারা অনাত্মবাদ ও নান্তিক্যবাদরূপ নরক হই 
উদ্ধার করিয়াছেন । 


চার 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব * 


ভগবান্‌ বুদ্ধ-দব ধখন আবিভূঁত হন, তখন ভারতের ধর্ম-গগন বহুবিধ বিরুদ্ধ 
তবাদে ছিএ-ভিন্ন হইয়াছিল এবং কর্মকাণ্ডের প্রতি সাধারণের আস্থা 
নোহবাদ ও ভ্রান্ত অজ্ঞেয়বাদে দোলায়মান হইতেছিল। একপক্ষ শাশ্বতবাদ 
অপর পক্ষ উচ্ছেগবদ সমর্থন করিয়া সমাজে এক তুমুল নাস্তিক আন্দোলন 
্টিকরিল; ইহাতে জনসাধারণ আত্ম। ও ঈথরে বিশ্বাস হারাইল। সেই বিশৃঙ্খল 
বিপ্লব হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগগুরু বুদ্ধদেব যুক্তিবাদের 
াশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতীয় ধর্মজগতে যুক্তিকে শীর্ষস্থান প্রদানই তাহার 
“শষত্ব ; অবস্ত তাহার উপায়ান্তর ছিল না। অথচ মীমাংসকগণ কর্ম্বকে সর্ববময় 
[রূপে ধর্শমজীবনে প্রতিষ্ঠ। করিয়। সফলের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল গাইয়াছিলেন 
ঠ অনেকেই জানেন। ইহার দ্বার ভগবান্‌ বুদ্ধদেব সমাজের সাধন-আত 
(বিপরীত মুখে প্রবাহিত করিলেন । 
ধর্মসাধনে সাধারণতঃ লোকে আচার্য বা ঈশ্বরের কপার উপর নির্ভর করিয়) 
চেষ্টার অন্ত করিয়া বসেন। প্ররুত নির্ভরশীল ব৷ কৃপাপ্রার্থী কখনও 
শষ্ট হন ন।| নির্ভরতার কার্থ করিয়! বিপদের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়। থাকিয়। 
মরা অলদতারই প্রশ্রয় দেই । তাহাতে 'ইতো। নইঃ ততো! ভ্রষ্টঃ' হয়, 
বৰ সাধনপথে অগ্রদর হইতে পারে না এবং ধর্মের প্রতি তাহার অনাস্থা, 
দ্ধ! জন্মে। এই জন্ত বুদ্ধদেব আত্ম। ও হীথরের অস্তিত্ব ও অনত্তিত্ব খিয়য়ে 
কবারে নীরব রহিলেন এবং শিশ্যবুন্দ ও ভক্তগণকে এই বিষয়ের বিতগ্ায় 
| সময়ক্ষেপ ন| করিয়া যুক্তিবাদী ও বিচারশীল হইবার জন্ত উদ্দ্ধ করিলেন। 
ঠা দ্বার! তিনি মানুষকে, ধর্মজীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন ফারিয়া সাধনে সদ| 


জপ জন রি 


* উদ্বোধন” ' মাসিকে ২ ১৩৪৫ আখিন সংখ্যায় প্রকাশিত ও স্বামী জগদীগ্বরান। ক কর্তৃক ভুঁক লিখিত 


২৪৮ বৃদ্ধের কথা ও গল্প 


সচেষ্ট হইতে বলিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে দফলতার সমস্ত দাদ্দিত্ব সাধকের স্ব 
চাপাইয়। ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্দৃঢ় করিলেন । মহানির্ব্ংণের সময় বুদ্ধদেত 
তাই অস্তিম বাণী হইল, “সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হও'। আত্মা ও ইশ্ব 
কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে, কেহ করিবে না। সুতরাং মতদ্বৈধ অনিবা: 
আবার যাহারা বিশ্বাস করে বলেন, তাহার! অনেকেই মুখস্থ কথা ব(ে 
তাহাদের অনেকের বিশ্বাম ও কার্ষ্যে কোন সামঞ্জন্ত খুঁজিযা পাওয়া যায় না। 
আত্মা ও ঈশ্বর ব্যতীতও ধর্ম সম্ভব, এই অভিনব বাণী বুদ্ধদেব প্র 
করিলেন। আত্মা ও ঈখরে বিশ্বাস অনেকের আবশ্তক নাও হইতে প 
কিন্তু মানবমাত্রেরই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষ আত্মা 
ঈখবরকে অস্বীকার করিতে পারে 3 কিন্তু ধর্মকে অন্বীকার কধিতে পারে ; 
কে ছুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে না চায়? মৃত সন্তানেব উন্মাদিনী জ. 
যখন বুদ্ধদেবকে ধরিয়! রসিলেন তাহার মৃত পুত্রকে পুনজীবন দান ক 
হইবে, তখন জ্ঞানী বুদ্ধ ঈষৎহাস্তমুখে মাতাকে ষে গৃহে মৃত্যু প্রবেশ ; 
নাই সেইরূপ কোন গৃহ হইতে এক মুষ্টি সরিষা আনিতে আদেশ কবিণে 
ইহার মন্ার্থ এই যে, মানব জীবনে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু অবশ্বন্তাবী । প্রত্যে 
মনে প্রশ্ন উঠে, 'এই ছুঃখত্রয় হইতে মুঞ্ডির উপায় কি? এই প্রশ্নেব 1 
যে সনাঙন সমাধান করিয়াছেন তাহা! জগতে অতুলনীয় | জগতের € 
ষুগাচাধ্যই এইরূপ অদ্ভুত বাণী মানব জাতিকে শোন।ইতে পারেন নাই। 


“কণ্টকেনৈব কণ্টকং অর্থাৎ কাটা পিয়াই কাটা তুলিতে হয। 
অনাম্মবাদ ও নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়ই ছুঃখনাশের উপায় আবি 
করিলেন । ছুঃখের কারণ বাসন! । এই বিষয়ে বেদে ও বৌদ্ধশান্্ স 
একমত | কিন্ত বাসনানাশের উপায় উভয়ের একবারে বিপরীত । বাদ 
আশ্রয় হইতেছে আত্ম! ( জীবাত্বা )-র অন্মিতা বা অঞ্ংভাব। বেদাস্ত মং 
জীবাত্ম। ছায়ার ন্তায় অলীক । আর পরমাত্ম/ আছে কিনা সেই বিষে 
বুদ্ধ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন । তাই তিনি অনাত্ববাদ প্রচার কপি 
তাহার মতে আত্ম! ( জীবাস্মা ) প্রজ্ঞপ্তিনৎ (1769) মাত্র) দ্রবঃ-সৎ বা বন্ধ 


ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ২৪৯ 


41020) নহে । রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংস্কার ও সংজ্ঞা এই পঞ্চ স্বন্ধের সমঞ্ি 
সংহতিই এই শরীর । প্রত্যেক স্কন্ধও যে আত্ম নহে তাহ] “ূপ' স্বন্ধ 
রা বুদ্ধদেব এইভাবে উপদেশ দিতেন, *রূপম্‌ অনাত্মা”, আত্মা রূপ নহে। 
নয় পিটকের “মহাবগ্গ' নামক গ্রন্থে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যুদিগকে 
পদেশ দিতেছেন যে, এই পাঁচটা স্কন্ধের কোনটাই আত্ম! নহে। 
আ্ম। আছে বিশ্বান করিলে “অহঙ্কার” কিছুতেই যায় না। এই অহং 

বলম্বন করিয়া কামনা! উৎপন্ন হয়। তাই নাগার্জুন বলিয়াছেন, “যঃ পশ্ততি 
আমান তন্তাহম্‌ ইতি শাশ্বতন্নেহঃ,* অর্থাৎ “ধিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী 
হার 'আমি' এই শাশ্বত ন্নেহ থাকে । আব একটী বৌদ্ধ গ্রন্থে নিয়লিখিত 
গাকটী আছে__ 

“সাহংকারে মনসি ন শমং যাতি জন্মপ্রবন্ধঃ | 

নাহংকারশ্চলতি জদয়াদাত্বৃক্টৌ চ সত্য1ং |” 


অগ্রবাদ--মহংকার থাকিলে জন্ম-শ্রোত বন্ধ হয় না। আত্মার ভাব 
|কিলে মন হইতে অহংকারও বিদুরিত হয় না। 
প্রসিদ্ধ বৌন্ধ ভাষ্যকার চন্দ্রকীস্ঠি ছিতীয় বুদ্ধ নাগার্জুনের মাধ্যমিককারিকার 
টপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । বেদান্তে যেমন গৌডপাদ, বৌদ্ধ দর্শনে তেমনি 
[গাঞ্জুন ৷ চন্দ্রকীন্তি বলেন-__ 
“সৎকায়দৃষ্টি প্রভবানশেষান্‌ 
ক্লেশাংশ্চ দোষাংশ্চ ধিয়া বিপশ্তন্‌। 
আ'ম্মানম্‌ 'অন্তাবিষয়ং চ বুদ্ধা 
যোগী করোত্যাম্মনিষেধমেব &৮ 
অন্থবাদ-_আয্মবিশ্বাস হইতে 'অশেষ ক্লেশ ও দোষ উৎপন্ন হয়, ইহ] প্রচ্গা 
হয়ে দর্শন করিয়া! এবং আত্মাই ইহাদের কারণ জানিয়া যোগী আম্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বীন করেন না। বিখ্যাত বৌদ্ধ দর্শনাচার্্য শাস্তরক্ষিত বলেন, 
'অহংভাব দূর হইলে মুক্তিলাভ হয়। এই বিষয়ে নাস্তিকগণও এক মত । 
আত্মভাব থাকিলে অহংকাঁর যায় না।' 


২৫ বুদ্ধের কথা ও গল্ল 


ইহাই বৌদ্ধধর্মের নৈরাত্মবাদ। এই নৈরাত্্যবাদ এই প্রকার 
পুদগলনৈরাত্ময ও ধর্দনৈরাত্য । আত্ম। শব্ের ধাতুগত অর্থ স্বভাব এবং পুদ্গলে 
অর্থ_.জীব, সত্ব, পুরুষ বা আত্মা । পুরগলনৈরাত্ম্য অর্থে পুরুষের আত্ম! না 
এবং আত্ম। বন্দ নহে, উহা! মরীচিকাবৎ কল্পন1 মাত্র । ধর্ম-্দ্রব্য বা পদার্থ 
আমাদের চতুর্দিকে বে সকল পদার্থ ষথা--গাছ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হ 
তাহাদের আত্ম। নাই, ইহাই ধর্ম-নৈরাত্ম শকের প্রকৃত অর্থ । পদার্থের আব 
নাই, কারণ উহ1 কাধ্যকারণজাত অর্থাৎ প্রহীত্যসমুৎপার্দের উপর নির্ভ 
করে। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ পুদ্গলনৈরাত্ম্যকে পুদগলশুন্ততা৷ বলেন। 
নাগার্ছুন অনাত্রবাদের চমংকার ব্যাখ্য) কপিয়াছেন । তিনি বলেন, “র 
দগ্ধ হইলে যেমন রথের অংশগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ভম্মীভূত হয়, তেমনি আল্মনা 
ত্যাগ করিলে "আম্মীর” বা 'মম' ভাবও লেই লর্গে বিলুপ্ত হয়।” তিনি মু 
মাধমিক কারিকার অষ্টাদশ "অধ্যায়ে বলিয়।ছেন__ 
“আত্মন্ঠসতি চ।ত্বীয়ং কৃত এব ভবিষ্যৃতি । 
নির্মমে। শিরহক্কারঃ শমাদাত্মাক্মীয়ত্বয়োঃ | 
মমেতি 'অহং ইতি ক্ষীণে বহিরধ্যাম্মম্‌ এব চ। 
নিরুধ্যতে উপাদানং তত্ক্য়াৎ জন্মনঃ ক্ষয়ঃ ॥ 
কর্মকরেশক্ষয়াৎ মোক্ষঃ 1” 
অর্থাৎ আম্মা” ন। থাকিলে “আত্মীয়” কোণ! হইতে হইবে? আত্ম 
*আত্মীয়” ভাব শান্ত হইলে “অমি” ও “আমার” এই ভাব দূ হয়। বাহি 
ও অন্তরে 'আমিঃ ও “আমার+ ভাব দূর হুইলে কাম, অসৎ দৃষ্টি, শীল, বর 
পরামর্শ এবং আত্মভাব।দি উপাদান নিরদ্ধ হয়। উপাদান ক্ষয় হই। 
জন্মক্ষয় এবং কর্ম 'ও রেশ ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়। 
শ্রীমদ্তগবদ্গীতাতে ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই একই উপদেশ দিগাছেন 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, “আমি* ও 'আমার” ভাব গত হইলেই মান্ধষ শা 
অধিকারী হয়। গীতার দ্বিতীম অধ্যায়ের ৭১ শ্লোকে শ্্রীরুষ্ণ বলিতেছেন £-- 
্ৰিহ্থায় কামান্‌ ষঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি*নিঃম্পৃহঃ | 
নিশ্পমে। নিরহঙ্কারঃ স শিম ধিগচ্ছতি ॥* 


ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ২৫১ 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি সমস্ত কামন! বিসর্জনপূর্ব্বক স্পৃহাশ্ন্য হইয়৷ বিচরণ 
ন সেই 'আমি+ ও 'আমার' ভাববজ্জিত ব্যণি'ই শান্তির অধিকারী হন ।' 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যে অভিনব ধর্ম বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! সত্যই 
ছুত। জগতের কোন ধর্মগকই এইবপ অশীম সাহসিকতা প্রদর্শন, 
তে পারেন নাই। তাই স্তোত্রকার বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ২ 
নান্তঃ শান্তা গতি ভবতে। নাস্তি নৈরাত্ম্যবাদী। 
নান্তস্তম্মাহপশমবিধেস্বম্মত।দন্তি মার্গঃ ॥ 
অর্থাৎ হে বুদ্ধদেব, জগতে কোন ধন্মগুক আপনার মত নৈরাত্ম্যঝাদী নহেন। 
এব আপনার ধর্মমত ব/তাত অন্ত মুক্তিমাগ নাই। 
এখন প্রশ্ন হইল, আত্মা না থকিলে স্থখছুঃখেব ভোক্তা, শান্তি বা মুক্তি 
[কারী কে হয়? “মিপিন্বপন্হ* শ।মক প্রপিদ্ধ বোদ্ধ পালি গ্রন্তে রাজা 
ণণ্ৰ। ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ধ কবিঠেছেন, “মহাশয, ষদি আত্ম! শাই 
ব সক্বের শ্রমণগণক্ে কে আহার ও বন্ত্রাদি দান করে? কে কণ্ন 
£কিগের ওষধ-পথা দান ৪ নেবাশ্চপধা করে? বুদ্ধ, ধায় ও সভ্ব 
'(ভ্রত্ত্রের ধরণ কে গ্রহণ করে? কে ধ্যান কৰে এব" কেই বা শির্ব।ণ 
“কবে?” 
ইহ|ব উত্তরে অনাস্বাধিগণ হুহটা প্রধান বুট” প্রদান করেন। প্রথমটা 
ঝ। কারণ ভাব প্রতিনিযম', দ্িহীযটা 'ধন্মসন্তণি | প্রথম যুক্তির প্রকৃত 
ধ এই যে, কার্য ও কারণের মধ্যে যে ভাব বা সম্বন্ধ আছে তাহ! প্রতিনিয়ত 
11550), ইহার দ্বারাই আত্ম! ব্যতীত স্থষ্টিআ্োত প্রবাহিত হইতেছে । 
দ্ধধম্মের গ্রতীত্যসমুৎপাদ নামক যে মতবাদ আছে, প্রথম যুক্তি্টী উহা? 
॥ প্রতিষিত। “প্রতীতাসমুৎপাদ'কে 'ইদং প্রন্্যয়তা বা ধর্মংকেত ও 
হয। প্রতীত্যসমুৎপার্দের মতে “কান বস্তব স্থ্টি কারণ ও পারিপাথিক 
স্থার উপর নির্ভর করে। একটা ভাল বীজ বপন করিলে যর্দি রৌদ্র, 
জল ও মাটি অনুকূল থাকে, নিশ্চয়ই বীজ হইতে অঞ্কুব, পাতা, শাখা, ফুল 
ফন হইবে। উদ্াতে'আত্মার মধ্যস্থতার কোন আবপ্তকতা নাই। কারণ» 
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বীজ মনে করে নাষে, আমি অস্কুর স্থষ্টি করি এবং অস্কুরও মনে করেনা 
আমি বীজ হইতে উদ্ভুত। পারিপা্থিক অবস্থাও এইরূপ কিছু ভাবে না। 
এই ভাবের স্বপক্ষে শান্তিদেবের “বোধিচর্যাবতারে' নিয়লিখিত স্লো, 
"আছে ।-- 
“ন চ প্রত্যয়-সামগ্রযা জনয়ামীত্তি চেতনা । 
ন চাপি জনিতশ্তাপি জনিতোন্মীতি চেতন] ॥* 
অর্থাৎ সামগ্রী বা পারিপাণ্থিক বস্তর 'থমি স্থষ্টি করি এই চেহনা ন 
এবং জনিত বস্ত্র বা অস্কুরেরও চেতন! নাই যে, 'আমি জনিত' | 
আবাৰ 'মস্থুর স্বয়ংকত, পরকৃত, উভয়কৃত, ঈশ্বরকৃত বা! প্রক্কৃতিকত ন্‌ 
কিংবা উহা] কাল পরিণাম, এক কারণাধীন বা একেবারে অহেতুক ন 
প্রতীতাসমুৎপাদ উচ্ছেদ, শাশ্বত ও সংক্রান্তি কোন বাদেরই পরিপোষক ন্‌ 
এইরূপে পঞ্চ স্কন্ধের সংহতি হইতে দেহাস্তর স্যষ্টি হয়। স্থষ্টির নিমিত্ত শর' 
আত্মার উপস্থিতির কোন প্রয়োজনীয়ত| নাই । প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধ 
তাহার খিখ্যাত “বিশুদ্ধিমাগ্গ' নামক পালি গ্রন্থে অনাত্মবাদের সাব সন্ক 
করিয়! নিম্নোক্ত পালি শ্লেকে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ।-_ 
“ছুখ খ এব হি ন চ কোচি হুখ.খিতো 
কারকো। ন, কিনিয়া ন বিজ জতি। 
অত.থি নিববতি, ন নিববুতে। পুম। 
মাগ্গম্‌ অত.খিঃ গমকো ন বিজজতি ॥% 
অন্রবাদ-_ছুঃখই আছে, কিন্তু কেহ হুঃখিত ব্যক্তি নাই । কারক নাই) 
কাধ্য বিদ্যমান। নির্বাণ আছে, কিন্ত নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ নাই । মার্ণ আ। 
কিন্তু মার্গের যাত্রী কেঠ নাই। 
অনাত্মবাদের দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে. উহ উপাদা? 
'অবিচ্ছিনত। (00120110215 ০01 [51617061165 ) মান্তর। ইহ] ক্ষণিকবা 
পর্্যবপিত হইয়াছে । পরের বস্তুটী পূর্ববস্ত অপেক্ষ। ভিন্নও নহে, আবার এং 
নহে, “ন অন্তঠঃ ন চানন্তঃ।” “মিলিন্দপন্হ' গ্রন্থে রাজ ঘিলিন্দ। ভিক্ষু নাগণেন 
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( পালিতে পন্হ ) করিলেন “যাহার জন্ম হয, মে এক থাকে বা ভিন্ন হয় 7৮ 
দেন বলিলেন, “একও নহে, ভিন্নও নহে ।, 

প্রশ্ন--“উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয! দিন |, 

উত্তর--'মহারাজ, ধখন আপনি শিশু ছিলেন, তাহ! আর এই বধোবুদ্ধ 
স্থাকি এক? 

প্রশ্ন--শিশু অবস্থা এক, আর বুদ্ধাবন্থা। অন্ত ॥ 

উত্তর--“যদি আপনি শিশু নন, তবে শিশু ও বৃদ্ধের মাতা পিতা কি ভিন্ন? 
বালক বিগ্কালয়ে যায এবং যখন লে শিক্ষ। সমাপ্ত করে, এই উভয়ের মাত। 
ভিন্ন? অপরাধী যুবক এবং শান্তিপ্রাপ্ত যুবক কি ভিন্ন ? 

প্রশ্ন--“নিশ্য়ই নহে । তবে আপনি কি বলেন? 

নাগসেন বলিলেন, “আমি বলিব যে, আমি তখন শিশু ছিলাম? এখন বুদ্ধ 
ঘাছি। এই সকল বিভিন্ন অবস্থা! একই শরীরের ।” রাজ! মিলিন্দ। 
হরণ প্রার্থনা করিলে নাগসেন বলিলেন, “মহারাজ, যদি কেহ একটা 
টপ জালে তবে কি তাহ সমস্ত রাত্রি ছলিবে + 

'ই, জবলিতে পারে । 

“রাত্রির প্রথম প্রহৃর, দ্বিতীয় প্রহর ও অন্তান্ত প্রহরের প্রদীপের শিখা 
এক ?+ 

না", ভিন্ন । তবে শিখ! বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন হইলেও প্রদীপ এক 1, 
তখন ভিক্ষু নাগসেন বলিলেন, 'ঠিক এইরূপেই মহারাজ, ধর্মসস্ততি দ্বারাই 
টার জন্ম, অপরটীর মৃত হয। ইহাতে মনে হয, যেন জন্ম-মৃত্যার সম্বন্ধ 
ডে” রাজ! মিলিন্দা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে নাগসেন বলিলেন, দেহ 
মনেরই জন্ম ও মৃত্যু হয় মাত্র। ভিক্ষু তাহাকে একটী বিবাহিতা বালিকার 
াহরণ খারা বিষয়টী বুঝাইলেন । একটা বালিককে একজন বিবাহ করিষ! 
লয় যায়, পরে আর একজন বিবাহ করে। এই ছুইব্যক্তি ঝগডা করিয়া 
[দালতে উপস্থিত হুইলে প্রথম ব্যক্তিই বালিকাকে স্ত্রীরূপে পাইল। কারণ, 
[লিকার ই অবস্থ। ভিন্ন “হইলে প্রথমাবন্থ। হইতেই দ্বিতীক় অবস্থার উদ্ভব 
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হইয়াছে । নাগসেন বলিলেন, "মহারাজ, সেইরূপ দেহ*মনের সংহতি ক্স 
এক এবং মৃতাতে অপর হইলেও প্রথম হইতেই দ্বিতীয় উৎপত্তি হয়» 
এই ওই যুক্তি ছারাই গ্রধানঙঃ অনাত্মবাদ স্থাপিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে। 





পীচ 
বৌদ্ধ নির্বাণ ও ত্রন্মনির্বাণঞ* 


মহাম্বির ধর্মরত্ব কর্তৃক অনুদিত “মহাপরিনিববাণ সুত্তং্খানি অতি সন 
হইয়াছে । ইহাতে মূল পালি ও তাহার বঙ্গান্নবাদ প্রদত্ত। অন্তধাদ পা 
টাকান্তষ।য়ী হইলেও উহাতে প্রাঞ্জলতা অপেক্ষা আক্ষরিকতাই অধিক 
একশত পৃষ্ঠাব্য।গী পরিশিঞ্টে কঠিন শবাঁবলী ও জটিল অংশসমূহের নাম- 
আছে। এই ভাবে সমগ্র পানি তিপিউকেব বঙ্গান্তবাদ প্রকাশিত হন 
বঙ্গভাষার সম্পদ্‌ বুদ্ধি হইবে। ইতিমধ্যে ত্রিপিটকের হিন্দী অন্রবাদ 'অনেক ছ' 
অগ্রলর হইয়াছে । 

“মহাপরিনিববাপস্তত্তংখনি স্ুতপিটকের অন্ততম প্রধান গ্রন্থ এব 
'দীঘনিকায়'স্থ মহাবগৃগের অন্তর্ভূপ্ত | ইহাতে ভগবান্‌ বুদ্ধেব অন্তিম জীবনে' 
শেষ দেড় বছরের ঘটন। এবং পরিনির্বাণের পর তাহার দেহসতকার ! 
দেহাবশেষের সুব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! যায়। ইহ। স্ুত্ত-পিউকের উপা 
এবং বি. এ. অনা পরীক্ষার পাঠ্য। সর্বপ্রথম ইহার মুল লগ্ন বধা। 
এসিয়টিক সোসাইটি হইতে অধ্য।পঞ্ চাইল্ডার্ন দ্বার! প্রকাশিত হয়। অধ্যাপ 
রাইজ ডেভিড এই শ্ষত্রের ইংরাজী অনুব।দ সেক্রেড বুকূল অফ দি ইষ্ট সিরি৫ে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টান।র উক্ত মূল গ্রন্থের সপক্ষিপ্রনা! 
বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জাণালে প্রকাশ করেন। চীন ভাষায় মহাপপি' 


উদ্বোধন” মাসিকের ১৩৪৯ আহিন সংখ্যায় প্রকাশিত ও শ্বামী 'দগদীশ্বরানদ্দ কতৃক লিখিত। 


বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রহ্মনির্ববাণ ২৫৫ 


বব্বাণসঙ্ে'র অনুবাদ আট বার প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রী্টীয় চতুর্থ শতাবীতে, 
্বচীন বশের রাজত্বকালে ইহা চীন ভ'ষায় প্রথম অনুদদত হইয়াছিল দি'হলে 
ও ব্রঙ্গদেশে এই সুত্রের অনেক সংস্করণ বিদ/মান। কলিকাতা নববিধান ্রান্ম 
মাজ হইতেও এই সুত্রের সংক্ষিপ্ত অন্রবাদ বহু পূর্বে ব'হির হইয়াছে । 

এই সুত্ত গ্রন্থ ছয়টি অধ্য।যে [বভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজা অজাতখক্রর 
[তি বুদ্ধের সপ্তবিধ প্রাজধর্মের উপদেশ, দ্বিতীষ অধ্যায়ে ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধের 
নুশ।সন, বুদ্ধের নয় গুণ “ঘের নয গুণ ও ধর্মের ছযগুণ প্রভৃতি বর্ণনা, চতুর্থ 
ধ্যায়ে স্দীর্থ কাল সংসার।বতে পঠশের হেতু এবং সংসার তঃখ উপশমের 
পায় গ্রভৃতি বর্ণনা, পঞ্চম অধ্যামে তথাগতের মহাপরিনিরবাণ শয্যায শয়ন, 
ানন্দের রোদন এবংবুদ্ধ কর্তৃক সাত্বন৷ প্রদান, স্বীজাতির প্রতি ভিক্ষুদের 
যবহার-বিধি প্রভৃতির বর্ণনা, ষষ্ঠ অধ্যাষে ভিক্ষুদের পরম্পর সম্বোধন-বিধি, 
দ্ধের 'অস্তিম উপদেশ ও মহ।পরিনির্বণ প্রভৃতি বিষষের বিবৃতি এবং 
তীধ অধ্যাযে অষ্ট প্রকার 'অরূপখিমোক্ষ বা ধ্যাশেব বর্ণনা আছে । কিবপে সর্ব 
একর ঝপ-সংন্ঞ। ক্রম কবিযা আনপ্ত 'আকাঁশের ধ্যান করিতে হয, কিরূপে 
বাকাশানস্ত/যতন 'অতিত্রমপুর্দধক অনন্ত বিজ্ঞান প্যান করিতে হয এবং কিরূপে 
বঙ্গানানন্ত।র় এন এবং উক্তবপে সপ, ঠক্ষ ও কারণ সকল প্রকাঞ্ ভাব জগৎ 
গতিক্রম করিস নির্বাণলাঙ হয় তাহ ভৃতীষ ধ্যাযে বণিত আছে। 

এই বৌন্ধ নির্বাণ কি তাহা মহাস্থবির গ্রন্থ পরিচয়ে বপিযাছেন। [নি 
লেন, “ঝদ্মণ্য ধর্মের বঙ্গনির্বাণ ব| বন্ধ বিলীন হওযা বুদ্ধের অরূপবিমোক্ষ 
নবাণ হইতে স্ব কিছু ।৮ সত্য কি ঠাহাই? আবার তিনি পরি শিষ্টে 
'রিনির্ঝণের স্ববূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিযাছেন যে, সবধিক ভ্রঃখের পরিনিবৃ্ডিই 
'পিনির্বাণ। পাপিতে নির্বাণের বর্ঁন' এই প্রকার আছে 1 

পদমচ্চ তমচ্চন্তম সঙ্ঘতমণ্ুত্তরং | 
নিখবানমিতি ভাসস্তি বানমুন্তা! মহেসযা ॥ 

অর্থাৎ ভৃষণ-মুক্ত বুদ্ধা্দি মহধিগণ অছ্যুত, অত্যন্ত অকার্ধকারণ সঞ্জাত 


ঈত্বর শীস্তিপাদকে নির্বাণ খামে অভিহিত করেন । 


২৫৬ বুদ্ধের কথ ও গল্প 


ভগবান্‌ বুদ্ধ নির্বাণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ।_. 
বিঞ্ঞঞানম্স নিরোধেন তণহাকৃখথ বিমুত্তিনে! | 
পজ্জে তস্সেব নিব্বানং বিমোক্‌খো!। হোতি চেতসো! ॥ 
অর্থাৎ প্রজ্জলিত অগ্নি-স্বদ্ধ নির্বাণের মত তৃষ্ণ-বিমুক্ত জীবনুক্ত যোগ 
চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। শির্বাণে স্বকীয় অনার 
সংসার-প্রবাহের অবসান হয় এবং পঞ্চ স্বন্ধের চিরধিনাশ এবং জন্মমৃত্ব 
চির-শিরোধ ঘটে। অন্তত্র আবার বুদ্ধ বলেন, “্নিববানং পরমং স্ুখং” অর্থ 
নির্বাণ পরম স্থখময় অবস্থা বা পদ । 
মহাস্থবির উক্ত গ্রন্থের পরিশ্িষ্টের ১৭৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, “নির্বাণ দি; 
' দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া একান্ত শূন্ত নহে। যদি নির্বাণ একাস্ত শূন্য হই 
তাহা হইলে হুঃখময় সংসারের নিঃসরণ কখনও সম্ভব হইত না। নির্বাণ সর্বশৃ্ঠং 
নহে। জ্ঞানিগণ বলেন, “অখি নিবধুতি*** অর্থাৎ নির্বাণ চিরদিনই আছে, চি' 
ও থাকিবে । এই প্রকার শুন্ভতারূপে নির্বাণ নিত্য, চিরবিরাজমান । বৌ 
নির্বাণ যেরূপ শাশ্বত ও শান্তিময় পদ ব্রহ্মনির্বাণও তু্ূপ সনাতন সুখময় পদ 
তাহ। হইলে বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণের পার্থক্য কোথায় ? 
্রহ্মণির্বাণ শব্দটি 'গীতা'তে ছয় বার পরিদৃষ্ট হয়-_দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্ততক্নোতে 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪,২৫ ও ২৬ শ্লোকে, ষষ্ট অধ্যয়ের ১৫শ শ্লোকে 
ব্হ্মনির্বাণের অপর নাম ব্রাঙ্মগী স্থিতি। নিম্পৃহ, কামনাশ্ন্ত, নির্মম " 
নিরহস্কার চিরশান্তিময় অবস্থ।কেই গীতায় ব্রানহ্ধী স্থিতি বলা হইয়ছে। বে 
নির্বাণ কি উক্ত ব্রহ্গনির্বাণ হইতে অন্ত প্রকার? বৌদ্ধ ধর্মের “গীতা” 
ধর্মপদ' নামক প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে শির্বাণের বর্ণনা ছয়টি স্থানে আছে।- 
ষথ। ২৩, ৩২১ ৭৫, ১২৬, ১৩৪, ২০৪ এবং ২২৬ শ্লোকে | ধর্মপদ' মে 
নির্বাণ 'অমৃতপদ' ও 'পরম স্থখের আলঙ়” এবং শির্বাণ-প্রাপ্ত হইলে চিত্তে 
সকল প্রকার আব্রব ব1 মল দূরীভূত হয়| মহাস্থবির হীনযান সম্প্রদায়তৃৎ 
বলিয়া! তিনি বৌদ্ধ নির্বাণকে ব্রঙ্গনির্বাণ বলিতে ভীত হন; নচেৎ বেদান্ত হই 
বৌদ্ধ ধর্মকে পৃথক্‌ রাখা যাইবে না। কিন্তু মহাধানী 'বৌদ্ধগণ এই ভীতিমুক্জ 


বৌদ্ধ নিবব!ণ ও ব্রহ্ম নির্বাণ ২৫৭ 


₹হাযান-ভাস্কর নাগাজ্জুন তাহার মাধ্যমিক কারিকা' নামক বিখ্যাত 
স্থের সুদীর্ঘ অস্তিম অধ্যায়টিতে নির্বাণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তীহার 
দতে নির্বাণের বর্ণন1 এই প্রকাঁর-- 
অপ্রতীতম্‌ অসং্প্র।ণ্ুম অনুছিক্রম অশাশ্বতম্‌ 
অনিক্দ্ধম্‌ অনুৎপনম্‌ এব শির্বাণমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিরসন্ততির ষে অবস্থা হয় তাহ 
গ্রাতির অতীত। উহা কোন প্রকারে লভ্য নহে, কোন শাশ্বত পদার্থের 
উচ্ছেদ নহে, কোন ভঙ্কুর অবস্থার শাখত ভাব প্রাণ্তিও নহে । ইহার 
নাশ নাই, যেহেতু ইহার উৎপত্তি নাই । এই সকল লক্ষণধুণ্' অবস্থাকে নির্বাণ 
শে। ব্রহ্মনিবাঁণ বা বৈদাস্তিক মোক্ষও শান্ত্রানথসারে আপ্য, সংস্কাষা, বিকার্ধয 
বিনাগ্ত নহে । অথাৎ ব্রহ্মনির্বাণের প্রাপ্থি, সংস্কার, বিকার ব! খিনাশ 
ই। নির্বাণ শব্দটি বৌদ্ধগণ গীতা” প্রমুখ বেদান্ত শাপ্ধ হইতেই গ্রহণ 
'রযাছেন, পণ্তিতগণের এই প্রকার অনুমান অমুলক নহে। সুতরাং বৌদ্ধ 
নব।ণ ও ব্রহ্মনির্বাণ একই বিমুক্ত অবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র | 
'উদ্দান* নামক পালি গ্রন্থ নিব্বাণের নিমোক্ত বর্ণন। দিযাছেন £-- 
যথ আপে! চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি। 
ন তথ স্থক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্লকাশতি ॥ 
| ন তখ চন্দিমা! ভাতি তয়ো তথ ন বিজ্ঞতি। 
যদ1 চ অত্তন। বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো! ॥ 
অথ রূপ। অরূপ! চ সুকদুকৃখা গ্লমুচ্চতি ॥ 
--বাহিযনুত্ব, বোধিবগ গ, উদ(ন। 
ৎ অমৃতপদ নির্বাণে জল, পৃথিবী, তেজ ও বাধুর অস্তিত্ব নাই। তথায় 
কাসকল জ্যোতিঃ দান করে না বা ুর্যযও প্রকাশিত হয় না। তথায় 
ও কিরণ দেয় নাও অন্ধকারের প্রবেশ নিষিদ্ধ । রূপ ও অবপ, সখ 
হইখ হইতে বিমুক্ত হইয়! ক্রাঙ্গণ ধ্যানযোগে গভীর নীববতার মধ্যে এই 
স্ক। লাভ করেন। 
১৭ 


২৫৮ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


মূল বেদান্ত শাস্ধ উপনিষদে ব্রঙ্গনির্বাণের যে বর্ন আছে তাহাও 
উদ্ধত হইল ।--- 
ন ত্র সুর্ধে ভাতি ন চক্রতারকং 
নেমা বিহ্যতো ভাণ্তি কতো ইযমগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তুমন্তভাতি সর্বং 
তস্ত ভাস! সর্বম্দিং বিভাতি ॥ 

অর্থাৎ ব্রহ্মপদে স্য, চন্দ্র বা তারকা উদ্দিত হয় না। তথায় বিদ্র্যন্ে' 
প্রকাঁশ নাই, অগ্নির তে! দূরের কথা । তাহার আস্তত্বে নকলের অস্থি 
তাহার জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতির্ময় । 

বেদান্ত মতে ব্র্গজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মভূত হন। সেইজন্ বেদাস্তে ব্রহ্মপদ 
ব্হ্মনিবাণের বর্ণনা! একই প্রকার। বৌদ্ধ নিবাাণের পালি বণনা এবং ব 
নির্বাণের সংস্কৃত বর্ণনা পডিলে সত্যই মনে হয, উভ্ভয় বর্ণনা একই নুন 
বর্ণনা । 

উপরি-উক্ত 'উদ।ন নামক পালি গ্রন্থের প1টলিগ।মীয্প বর্গের নিববাণ 2. 
এই ।__-"অখি ভিকৃখবে তদাযরতন*, যথথ নেব পঠবী ন আপো ন তেজো শব 
ন আকাশানাঞ্চায়তনং ন বিঞ্ানাঞডায়তনং ন আকিঞ্চনাঞ্চায়তনং নায়ং লো 
ন পরলোকো ন উভে! ন চন্দিম সুরিয়া, তত্রপহং ভিকৃ্খবে নেব আগ 
ব্দামি ন গতিং ন ধিতিং ন উপ্পত্তি' অপ্রত্িঠত* অনারস্তণমেব তং এসেব্‌ 
দৃক্খম্সাতি 1” 

“অখি ভিক্খবে অজাতং "অভৃতং অকতং অলঙখতং, নোচেতং ছিকৃখ 
'অন্ভবিস্স অজাতং অভূতং, 'অসঙখতং নায়িদং জাতস্স ভূঁতস্সঃ ক 
সঙ্ঘহদ্স নিস্সরণং পঞায়তি 1” 

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, এমন এক অমৃতপদ আছে যেখানে পৃথিবী, জল, বাধু 
অগ্নির প্রবেশ নাই । তাহ] চক্ষু, কর্ণ, নাগিকা, জিহবা! শরীর ও মনের অগোষচ। 
তথায় সুর্য বা চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় ন্][। তাহ পরলোব ও ৭ 
ইহলোকও নহে । তথায় আগতি বা গতি নাই। ' তাহার উৎপত্তি, স্থিত: 
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তষ্ঠা নাই। উক্ত 'অমুন্ধুপদ কোন বন্ত হইতে অন্গ্ত ও কোন কিছুতে 
স্তিত নহে । কিন্তু তাহাতে সকল প্রঙ্গার তঃখের আন্যাপ্তিক অবসান ঘটে। 
ন্ক্ষুগণ, এমন এক মমৃতপদ মাছে, যাহা অজাত, অভূত অকৃত ও অসংস্কত। 
' অজাত, অভূত, 'মরুত ও অসংস্কত অমৃন্ূপদ না াঁকিত তাহা হইলে 
| জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত পদবপ সংলার হইতে নিবুক্তি সম্ভব হইত না। 
গত, অভূত, অকৃত ও 'অসংস্কত অমৃতপদ আছে বলিয।ই জাত, ভূত, কৃত 
সনস্বত সংসার হইতে নিবুন্তি সম্ভব ।* 

পালি গ্রন্থেক্ত বে দ্ধ নিববাণের বর্ণনা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রোন্ত ব্রহ্ম-নির্বধাণের 
4 তুলনা করিলে সুম্পঈ 9 সন্দেনগীন এই প্রতীন্তি লন্মে ষে, বৌদ্ধ নির্বাণ 
বঙ্গ-নির্দমাণ অভিন্ন অমুতপদ, একই বাকামনা-ীত তুরীয় "অবস্থা । বৌদ্ধ 
ব্বাণ ও হিন্দু সম।ধি একই মোন্াবন্| বা ঘুক্তিপদ 





ছয় 
শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যার়নের পুতাস্থি* 


সম অশোক ত্রীষ্টপৃর্ব ১৭২-৭৩ অর্ে মগধ রাজোর সিংহাসন অধিকার 
রেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিযা ভারতের ভিতরে ও বাহিৰে 
দ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। রোমান সম্মাট কনস্টাণ্টাইন এবং মোগল সম্রাট 
[কবরের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পাবে । তাহার সময় পাটলিপুত্রে 
ই'ঘ বৌদ্ধ ভিক্ষুলম্মেলন হয় এবং তাহাতে প্রাষ এক হাজার বৌদ্ধ ভিঙ্ষু 


বাগ দেন। তিনি কাশ্মীর। গান্ধাব, মহীশুর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র 
নয, সিংহল, বঞ্জিধা, চোল! ও পাণ্ড প্রসৃতি দেশে প্রচারক ্পেরণ 
বেন। 


১ল! মাধ, শুক্রবার, ১৩৫৫ সালে 'আনন্দবাজাব পত্রিকা"য প্রবাশিত এবং ভিক্ষু অনেমদর্শা 
। উীরমেন দবাসশর্্ব। লিখিত প্রবন্ধ ্বয হইতে সংকলিত । 


২৬৭ বুদ্ধের কথা ও গল্প 


কধিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চুর্াশি হাজার বৌদ্ধ মন 
ও স্তুপ নির্মাণ করান। সেইগুলিতে তথাগতের দেহাবশেষ নানা স্থান হষ্ 
সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ সেই সময় তথাগতের ছুই প্রধান শি 
শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের দেহাবশেষ রাজগৃহের নিকটবর্তী কোন স্থান হই! 
সীচিতে প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৫১ শ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে ভারতীয় প্রত্বতত্ববিভাঃ 
প্রধান কর্মচারী জেনারেল কানিংহাম প্রাচীন বুন্ধ স্ুপগুলি খনন কথ্য শ্ারিং 
ও মৌদ্গল্যায়নের অন্থি-মঞ্জুষ। আবিষ্কার করেন। যে ভুপে উল্লিখিত দেহাব 
আবিষ্কৃত হুয় তাহ। তৃতীয় সংখ্যক স্তুপ নামে প্রত্রতান্বিকের নিকট পরিচি। 
স্ুপের অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণে লম্ঘমান সমকোণী চতুভূজাকার আধারের উ: 
ব্রাঙ্মী লিপিতে শারিপুতস্‌ এবং উত্তর দ্িকস্থ আধারের উপর মহামোগৃগাল 
কথ! দুইটি ক্ষোদিত ছিল। এই প্রস্তপাধারের অভ্যন্তরে এক একটি খে 
মন্থপ এক প্রকার খনিজ পদার্থ শোভিত ছুইটি অস্থি মঞ্জুষা রক্ষিত ছি 
মঞ্জ্ষার ঢাকৃনি ছইটিতে প্রাচীন সুক্ষ শিল্পকাধ্যের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া € 
এবং ছ্ুইটি ঢাকৃনির ভিতরে পুনরায় ব্রাঙ্মী অক্ষরে শ ও ম লিখিত আর 
শ ও ম যথাক্রমে শারিপ্ব্ন ও মৌদ্গল্যায়নের নামের আগ্ধক্ষর | 

এই পবিত্র অস্থি-মঞ্জুষ! ছুইটি ভারত হইতে লগ্নে প্রেরিত হয়, এবং তথ 
ভিক্টোরিয়। এযাও আলবার্ট মিউজিয়।মে প্রায় তেষটি বৎসর রঙ্ষিত ছি 
১৯৩৭ শ্রীঃ ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ভ.রতবর্ষ, ও 
বৌদ্ধ জগতের পক্ষ হইতে এই পবিত্র অস্থি লগ্ডন হইতে স্বদেশে আিং 
জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন । এই বৌদ্ধ প্রনিষ্ঠীনের হ্যাধ্য দা 
গৃহীত হয় এবং তদগসারে লগুন হইতে এই পুতাস্থি ভারতে প্রোপিত হ। 
প্রথমে স্থির হইয়াছিল, রাজধানী দিলীতেই একটি নূতন বৌদ্ধ বিহাবে। 
সংরক্ষিত হইবে। কিন্তু সচি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত এবং সাচিতেই « 
অস্থি ই সহশ্রাধিক বৎসর রক্ষিত ছিল। সেইজন্য ভূপালের নবাব সিং 
উক্ত অস্থি পুনরায় সংরক্ষণের দাবী জানান এবং.ঈ[চিতেই নৃতন বৌদ্ধ বি 
ও আশ্রম স্থাপন!র৫ আধিক সাহাযেরও লঙ্গীকার করেন । তীহার দাবী স্ব 
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লে সাচিতেই অস্থি-মঞ্জুষ! সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয। কিন্ত হঠাৎ দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ 
রম্ত হওযায় লগ্ডন হইতে অস্থি আনযনের পরিকল্পনা প্রায় সাত আট বংসর 
গত থাকে ৷ ১৯৪৭ খ্রীঃ সিংহলস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ভারতীয় 
শবোধি সোসাইটির প্রতিনিধিবপে লগ্নে প্রেরিত হন। ভারত সরকারের 
হুইতে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড পেখিক লরেন্স উক্ত অবের ২*শে 
ক্রঘারী লগ্ডনে এক আভডম্বরপূর্ণ 'অনুষ্ঠানান্তে মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদককে 
পবিত্র দেহাস্থি সমর্পণ করেন। সেই বৎসর ১৪ই মার্চ উক্ত দেহান্দি 
হলে আনীত হয। সিংহলী বৌদ্ধগণ তথাগতের প্রধান শিষ্যহ্ধযের প্রতি 
ঘ্য নিবেদনার্থ অস্থি-মঞ্জষা কিছু কাল সিংহলে বাখিবার দ।বী জানান। এই 
ভারত সখকার কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হয। সিংহলের তৎকালীন প্রধান 
: এই পবিত্র দেহাস্থি জাহাজ হইতে সমুদ্রের তীরে আনয়ন করেন। 
ঃপর শোভাযাত্রা করিয়া এই অস্থি মঞ্জুষ! কলম্বো মিউদ্সিযামে আনীত হয়। 
: শে(ভা যাত্রা প্রা দেভ মাইল দীর্ঘ ছিল এবং তাহাতে প্রাষ ত্রিশ লক্ষ বৌদ্ধ 
নারী অনুগমন করেন । অস্থি-মঞ্ুষ। স্বর্ণ আধ|রে রঞ্ষিত ও ভক্তিভরে 
ইত হয়। এরূপ অপূর্ব মাডম্ববপৃণ সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা সিংহলের ইতিহাসে 
শ্বরণীয় থাকিবে। 
সি'হলবানী বৌদ্ধগণের অনুরোধে এই অস্থি ১৯৪৮ খ্ীষ্টাবন্দের অক্টোবর মাস 
ন্ত সিংহলেই রক্ষিত ছিল। ভারতে আনিবাঁর পথে ব্রহ্ধদেণীয় বৌন্ধগণের 
রোধে উহ! বেঙ্গুনে প্রেরিত হয এব" তথাক্জও ব্রন্ষের প্রধান মন্ত্রী ও 
গিডেনট প্রমুখ বিশিষ্ট খ্যক্তিগণের পীরোহিত্যে এক বিরাট বৌদ্ধসভা৷ হয়। 
১ খ্বীষটাবধের ১৪ই জানুয়ারী শুক্রবার ভাবতের প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন দেশাগত 
দ্বপণ্ডিতগণের মিলন উৎসবে কলিকাতায় শ্বহস্তে এই অস্থি সিংহলবালীর 
ট হইতে গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মহাবোধি সোসাইটির প্রসিডেণ্টের 
সমর্পণ করেন। উৎসবাস্তে এই দেহাস্থি ইতিহাস প্রপিদ্ধ সাচির নবনিগিত 
রে স্থাক্রীভাবে রক্ষিত হইয়াছে। 
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গ্রন্থ-পপ্তী 


জ!তক ( ছয় খওড) শ্রীঈশানচন্ত্র ঘোষ অনৃদিত। 
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গৌতম বুদ্ধের লীবন ও উপদেশ--রাঁমদ।স সেন 


পমপ্ 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত 


কয়েকটি পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত 

১। নবধুগের মহাপুরুষ (১ম ভাগ ) মূল্য ৬২ টাকা। 

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে “মাসিক বুম তী” ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়।ছিলেন। 
"নাস্তিকতার দুর্যোগে ধর্মজীবনের যখন নাগিশ্বাস ওঠে, তখন ঈ্বরপ্রেরিত 
কোন ন| কোন কর্ণধার আবিভূ্ত হন জ্যোতির্ময় বতারার মত দিশারী হযে। 
'সম্ভবামি যুগে যুগে' | শ্রীচৈতন্তদেব হতে সেই একই মহালত্যের পুনবাবৃত্তির 
রূপায়ণ, তাহাই পরমপুকষ শ্রীরামকৃষ্ণ । 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণ। ধারাধ 
তার ভগ্রজান্ত সমাজের শুফ যু সঞ্জীবিত করবার জন্য মর-জীবনের দেহধাীর 
দুঃখ বরণ করেন। যে 4362৮6119 11291100709” হতে আরম্ভ হযেছে 
£ন210€ ০৫ 0701৮155, হয়েছে সৃষ্টির সু, যোগীপুরুষের। জীবাত্মার সঙ্গে 
ভেদাভেদশূহ্য সেই বিশ্বলীলার এক্যনুত্র অনুসন্ধান করেছেন এই যোগসাধনায। 
শ্ারামরষ্চের সাখনা৷ আরও জাগতিক, আরও মানবিক মাধ্যমে; সেই অর্থে 
মহৎ । শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাঁধশার ষোল জন উত্তরাধিকারী সন্যাসী শিখ 
এবং শ্বামিজীর ছয় জন শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরো আট জন গৃহ 
শিষ্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত আলোচ্য বইটি চরিত-সাহিত্যের পরা 
পড়ে। বিচিত্র শঞ্জির, বিভিন্ন স্বার্থে ও বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে শ্রীরামকষণদেব 
ছিলেন সমন্বয়বাদী মহাশক্তি। তার শিষ্যদের জীবনেও সেই সাধনা মূর্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের সারগর্ভ জীবনী-সুত্রের ব্যাথ্যান্বরূণ তার শিষোরা। ঠাকুরের 
জীবনের অনেক ঘটনা যদি সাধারণ মানুষের কাছে অসস্তব প্রতীয়মান হা 
বা ছূর্বোধ্য ঠেকে, তবে তার শিষ্যবর্গের জীবনী অবগত হলে বিভ্রান্তি দুরীতৃত 
হবে। ঠাকুর ছিলেন বহুমুধী জীবন্ত প্রতিভা । সেই প্রতিভাই বিভিন্ন শাখা! 
বিভিন্ন শিষ্তের জীবনে পল্পবিত ও ফলভারে অবনত। এই ধরণের উরি 


২] 

মনীষী রোম] রে।লার ক হতেও নিংস্থত হযেছিল-সৌরকরের প্রাখর্যয 
দুঝিতে হুইলে যেমন সৌরকরতপ্ত ঝ|লুক।রাশি স্পশ করিতে হয়, ঠাকুরের 
শ্যিবর্গের জীবনী অধ্যযন করে তারই দিব্য জীবনের হেঙ্গের অনুভূতি 'লাভ 
হয যেন।; 
| এই কয়জন মহাপুকষের চরিত্র আলোচনা করে দেখা যায, এদের 
বনের কোন ঘটন।য়, কোন 'আঁচরণে যেন শ্রীরামকৃষ্ধেরই চরিত্রগত সণ্হতি, 
তা, অনমনীয় গতিবেগ প্রতিফলিত । 

মানুষের অন্তরে জীবন-কথার প্রভাব গ্রবণ। উপদেশ 'পেক্ষা তাই 
দাহরণেব মুলা হয়তো! অনেক বেনী। নাই আজকের সমাজেও দৃাস্ত- 
কপ এই গ্রন্থটির প্রচার কার্ষ/করী হবে এবং যুক্তিযুক্ত ভাবেই তা৷ বাঞ্চণীয়। 
[মন “ঠৈতন্যচরিত[মৃত” ও “চৈতন্য ভগবত" দ্বার চৈতন্ুদেবের জীবশী সার! 
ংলায় প্রচারিত হয়েছে তেম'ন আধুনিক যুগের শ্রীরামকঞ্চও তাহার শিশ্যবর্গ 
ন্ধীয় পুণ্য কথা অনধধীত থাকিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে যায। সর্বোপরি 
চ্ছাম-বজিত বিচাবমুূলক ভাঝাদর্শে পিখিত বলে স্বামী জগদীশ্বরনন্দের 
নবযুগের মহাপুকষ' একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অর্জণ করেছে। কত প্রতিকূল 
|ন কাল অবশ্থার সঙ্গে সংগ্রঃ“ম করতে করতে কি ভাবে প্রতিটি চরিত্র বিকাশ 
॥ভ করেছে তারই ক্রমিক ইতিহাস পাঠ করলে মানসি* আধ্যাত্মিক অনেক 
টপকরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারবো । এছাডাও সমস্ত রচনা মনোহর 
নল, বৈচিত্রপূর্ণ বিবরণে পুরণ করে এক একজনের ঝক্তিত্ব ফুটিযে তোলা 
[য়েছে, ষ। আকুই্ট মনের সহজ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দাবী করে। বইটীর বহিরবয়বে 
ইদর চিত্র দক্ষিণের কালী মন্দিরের । দুঃখের [যয শ্রীরামকুষ্চদেবের 
হী শিষ্যদের অন্তম 'বশ্তমতী'র প্রতিষ্ঠ।তা স্বর্ঘত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
হাশয়ের নামের কোন উল্লেখ নাই দেখে আমরা কিঞ্চিৎ কুষ্টি্ঠ ন| হয়ে 
[র পারলাম ন|। 
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২। [5৩ 9০1 ০£ ও [950$2850. [./66--( ১৩১ পৃষ্ঠা ) মূলা ও. 
টাকা। *প্রবুদ্ধ ভারত" নামক প্রপিদ্ধ ইংরাঞ্জি ম!সিকের ১৯৫* অক্টোবর 
সংখ্যায় লিখিয়াছেন-_ 


7105 2805151 19410110 15110 10001 21010 510. [২9108101511] 
2110. 115 £626 01303915 8%70101 15615211919. 3306 110 
17110] 15 101051121১0] 006 06161 017500 0150119855 ০0 51 
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01 5116176 00215010069 জ০0৫1. 1615 00611 21556 1107006110 
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০ ভি(1751 016 055 21002.1511510110, 11959175106 211 30101 [10619 
52101 1২211191015111121109+5 111975010 510111008] 10615011011 
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৩। দ্রেশবিদেশের মহামানন--২৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩২ টাকা। উক্ত 
গ্রন্থ সন্বপ্ধে প্রসিদ্ধ মাসিক “উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৫৫ অগ্রহাধণ সত্থযায় নিয়োক্ত 
পরিচয় প্রকাশিত হয়। 

“গ্রন্থখানি রাজধি আখনাটন, দাছুদয়াল, গৌড়পাদ, সক্রেটিশ, শংকরাচার্যয, 
কনফুসিয়াস, তুলশীদাস, লাললেশ্বরীঃ কমলাকান্ত, রামমোহন, প্লেটো, মোক্ষঘুলার, 
মাইষ্টার একহার্ট, জ্ঞানেশ্বর, এমাসন, ক্রীষ্টিন, কাইসারলিং, নরসিং মেহতা, 
উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি ছাবি্বিশ জন মহাপুরুষ ও মনীষীর জীবনী ও বাণীর 
সুন্দর সংগ্রহ । এই সকল জীবনীর অধিকাংশই পূর্বে উদ্বোধন, প্রবর্তক, মাসিক 
বন্গম্ী, দেশ প্রস্ভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । অনেকগুলি 
জীবনী হুশ্রপ্য এবং বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে গ্রকাশিত হয় নাই। জীবনী ও" 
ঝণীগুলির উপাদান সংগ্রহে গ্রন্থকারের শ্রমশীলতা, বত্ব ও উদ্যম সত্যই গ্রশংসপীয় 
মহাজ্ঞানী ও মহাঁজনগণের অমুল্য জীবনকথা ও বাণী অফুরস্ত প্রেরণার' 
আকর-__ছুঃখ-ছদ্ব-নৈরাস্ত সন্কুল সংসারে অবার্থ অ:লোক বতিকাম্বরপ। 
ঠাহার! যে পথে গমন করিয়। প্রাতঃক্মরণীয় ও চিরবরেন্ত হইয়াছেন 'আম্রাও সেই; 
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শপথ অনুসরণ করিলে নিজেদের জীবনকে সুন্দর মহৎ ও কল্যাণপ্রদ করি 
পারি। তাহাদের জীবনী পাঠ, অনুধ্যান ও অন্ুবর্তনের ইহাই সার্থকতা 
এদেশের মখাজন ও মনীষীগণের জীবনী ও বাণীর সহিত পরিচিত হওয়! যেম? 
সকলেরই বিশেয়তঃ, যুবসম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য, তেমনি বিদেশী: 
অহামানবগণের বিষয় জানাও তুল্যরূপে প্রযোজনীয়। তুলনামূলক পাঠ « 
অলোচনা দ্বারা মন সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়৷ সার্বভৌম সমুদার দৃষ্টিভঙ 
শাভ করে এবং আন্তজাতিক শুভেচ্ছা, সৌভা ত্র্য, প্রেম ও সহযোগিতা স্থাপনে: 
পথ সুগম হয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে গ্রন্থখানির উপযোগিত 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তরল সাহিত্য ও কুরুচিপূর্ণ গল্প 
ভপন্তস প্রকাশনাধিক্যর যুগে এরূপ একখান৷ সুন্দর গ্রন্থ যুবসম্প্রদায়ের অশে' 
কল্যাণ সাধন করিবে। গ্রস্থখানির ভাষ। স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল! ; বিষয় বস্ত 
প্রকাশভঙ্গীও সুন্দর । ছুরধিগম্য তত্বপগ্তণি সহজবোধা করিবার সংঘ প্রয়। 
করা হইয়াছে । আশা করি, প্রত্যেক সাধারণ এবং স্কুল-কলেজের পাঠাগাণ 
্ান্ইখ।নি স্থান পাইবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের সময় কলিক।ত 
নশ্ববিস্থালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এরূপ একখান! গ্রন্থের প্রতি আকুষ্ট হইলো 
আমরা সখী হইব। পুম্তকখানির বহুল প্রচার বাঞথনীয়। 

৪ সাধিকামাল।--( ১৯৬ পৃষ্ঠা) মূলা ২২ টাকা উক্ত গ্রন্থ সম্ব: 
প্রসিদ্ধ মাসিক “বিশ্ববাণী' পত্রিকার ১৩৫৬ ফাল্গুণ সংখ্যায় নিয়োক্ত পরিচ' 
প্রকাশিত হয় 1--- 

স্বামী জগদীশ্বগানন্দ শ্রীরামকৃষঞ্জদেবের কয়েকজন প্রধান সন্যাসী ও গুহ 
শিষ্যদের ও অপর সম্প্রদায়ের ও অন্ান্ত দেশের ধর্মগুরু, দার্শনিক ও ৬৪ 
সাধকদের জীবন-কথা, চিন্তাধার। সান ও উপদেশ সম্বলিত কয়েকটা সুপ! 
পুস্তক রচন! ও প্রক।শ করিয়াছেন। বর্তমানে সাধিকামালা নাম দিয়! তি 
প্রাচীন ও আধুনিক বুগের নান! দেশীয়! কয়েকজন বিশিষ্টা াধিক1 ও তপাস্থিনী' 
মংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী সমগ্িত এই গ্রন্থটা প্রকাশ করিয়াছেন। এই নক' 
পু্য জীবন-কাহিনীর মধ্যে সান্তা ক্লারা, নিউম্যান, লেণ্ট টেরেসা, তাপস 
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রাবেয়া, সেপ্ট ক্যাথারাইন, সংঘমিত্রা, মীরাবাইয়ের জীংনীও ভম্তভূত্- 
হইয়াছে। তাহ! ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বিশিষ্ট। সিদ্ধ সার্ধবগদের মধ্যে 
শ্রীমা সারদ| দেবী, গৌরীপুরী দেখী, যোগীন মা, গোলাপ মা, দেবী অঘোরমণি 
( গোপালের ম| ) এবং ভগিনী নিবেদিতা, এম! কাল্ভে প্রভৃতি ভত্তনারীদের 
ভীবন-কথাও এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাবে বণিত 
হওয়ায় বইথানি পড়িতে ভালই লাগে। বইখানি বিগ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের, 
মধ্যে প্রচার করা উচিত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী গৃহস্থের ধর্মানুরক্তা মহিণাদের 
ও কন্ঠার্দের মধ্যে এই সুলিখিত বইখানির প্রচার তাহাদের ধর্ম-জীবন লাভ, 
এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করিবে । 
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৬। দক্ষণেশ্খরে শ্রীরামকৃষ্$--১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য তই টাঁক। 

(ক) উক্ত পুস্তক সম্বন্ধ “প্রবর্তক” মাসিকে ১৩৫৯ ম'লের- চিত্র মাসে 
এই পরিচয় প্রকাশিত হয় ।-_ 

প্রবীণ গ্রন্থকার রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্যতম অন্ররানী সাধক । 
শ্রীরমক্কষ্জ পরমহণ্ন এবং যুগাচার্্য ম্বমী বিবেকানন্দের শিষ্যবুন্দের জীবন- 
কঠিনী ঠিনি বাংল! ভাষ।য সবপ্রথম একত্রে রচনা করিয়াছেন। স্বামী 
রামকৃষ্চাণন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী তুপীয়ানন্দব এই তিনজন রামকুষ্ঃ 
শিষ্যের বিস্তৃত জীবনী তৎকতৃক লিখিত হইয়াছে । আলোচ্য পুস্তকে 
শ্রীরামকুষ্জকে তিনি সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেশে চিত্রিত করিয়াছেন। মাধরণতঃ 
ঈীরমকুষ্ণের যে জীবণালেখ্য দেখ! যায় তাহা এই দেবমানপ্রে অগ্ডিম পাচ 
হয় ঝনরের ইতিবুন্ত মাত্র। ১৮৫৫ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ৰ পর্যভ্ত প্রায় ঠিশ 
বৎসর শ্রীবামকষ্জদেব দক্ষিণেথর কালীব।ড়ীতে অবস্থান করেন। চিত 
শিষগণের আগমনের পুর্বে প্রধানতঃ বালীবাড়ীর গতিষ্ঠাত্রী রাণী র।সমপি 
এবং শাহার জামাতা ও কাঁপীবাড়ীব শত্বাবধায়ক মথুরানাথের পগিপ্রেক্ষিতে 
বিশ বৎসরাদিক কাল অতিবাহিত করেন। সেইজন্য এই পুস্তকের প্রণষে 
«ণী রাপমণির ভ্রীবন-ক।ঠিনী, তৎপরে ক।ণীবাড়ীর বিশদ ইতিবৃত্ত ও তদস্তে 
মগুরানাথ বিশাসের সেবা ও ভক্তি এবং সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও শিদ্ধির 
ল“ক্ষপ্ত বিবরণ প্রদন্ত। 

দক্ষিণেশ্বব তর্থনাব্রীর নিকট এই বইখানি গাইড-বুক বা প্রন্শিকা-পুস্তক 
₹ণে কার্ধ্যকরী হইবে । পঞ্চবটী, বেলতলা, কালমন্দির, বি মন্দিরঃ শিবমন্দির, 
ঠদনী ঘাট প্রভৃতি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের ষে পুণ্য স্থৃতি জড়িত আছে সেগুলি 
ক্ষেপে প্রাপ্রল 'ভাযায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি পড়িলে 
্ী্ঘধাত্্রীর গিকট দক্ষিণেষ্বর কালীবাড়ী নূতন আলোকে প্রতিভাত হুইবে। 
আরো আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাতে বহু নৃতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। 
কালীবাড়ীর পুরাণ মেথর রমিকও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্ হইয়াছিল । 
এ্কথ। আমরা সর্বপ্রথম এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই; অন্ত পুস্তকে এ 
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পর্ধাস্ত পাই নাই। পরিশিষ্ট ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রচি। 
দশটা শ্রীপূনরুষ্চ সঙ্গীত সংযোজিত । এই সঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষ৷ অপূর্ব 
প্রচ্ছদ-পটে পঞ্চবটীমূলে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব মুর্তি অস্কিত। রা 
রাসমণি ও মখুরানাথের দুইটা ছবি থাকিলে পুস্তকটার নৌঠব আরো বুদ 
পাইত। অবাঙ্গালী তীরযাত্রীর জন্ঠ এইরূপ হিন্দি ও ইংর।প্ধি পুস্তকের বিশে; 
প্রয়োজন আছে। দক্ষিণেশ্বর-পরিচারিকারূপে পুস্তকটার বহুল প্রচার হইনে 
আমরা মুখী হইব। 


(খ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'জনসেবক* ২*শে 
বৈশাখ ১৩৬* (ওরা মে, ১৯৫৩) রবিবার লিখিয়াছেন-_- 

স্বামী জগদী্বরানন্ গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, “যুগাবতার শরীর! মকৃষণূদ, 
প্রায় ত্রিশ বংসর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। তীহার সাধন| 
ও দিদ্ধির প্রভাবেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ভবতারিণী দেবী জাগ্রত এবং দক্ষিণে! 
আত্তর্জাতিক তীর্থঙ্গেত্রে পরিণত । অধুনা দেশবিদেশের শত শত তীর্থ 
তথায় আগমন করেন এবং তাহার পুত স্বাতি বিজড়িত স্থানগুলি সম্বন্ধে জানিতে 
চাহেন। তাহাদের জন্যই এই পুস্তক রচিত। ইহাকে গাইড বুক ব 
গ্রদশিক! পুস্তিকরূপে উক্ত তীর্থের ধাত্রীগণ ব্যবহার করিতে পারেন ।" 
গ্রন্থকার এই কথা বলিলেও অন্তান্ত কারণে বইখানির মূল্য কম নয়। রা' 
রানমণির জীবনী, কালীবাড়ী সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের স. 
মথুরান!থের সম্বন্ধ, এবং ঠাকুরের সাধনব্বত্তান্ত ও দিব্য লীলা প্রবীণ ও পা 
সন্্ানী লেখক যে ভাবে পরিবেশন করিয়।ছেন তাহা অতুলনীয়। পরিশি 
ভক্তনকবি শ্রী প্রমণনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দশটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সংকলন কর 
স্বামীজী লুবিবেচনার পরিচয় দিগ্লাছেন। “দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ” পাঠ কা 
সকলেই উপকৃত হইবেন। এই ংইখানির বহুপ প্রচার কামনা করি।% 


